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প্রয়োগ প্রয়োজন 


ইদানিং যে খবরটি দেশের মানুষকে ব্যথিত করছে তা হল সড়ক 
দুর্ঘটনা । আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশের জন্য এটা নিত্যদিনের 
ঘটনায় রূপ নিয়েছে বললে মনে হয় ভুল হবে না । মানুষের বাচা- 


কাজ করা নির্মাণ শ্রমিকদের ওপর | এ সময় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট 
হয়ে মারা যান চার শ্রমিক । নির্মাণশ্রমিকদের লাশ পড়ে থাকে 
অপরদিকে ৯ জানুয়ারি শনিবার সকালে বঙ্গবন্ধু সেতুর ওপর 
মর্মীন্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে । ঘন কুয়াশায় একটি গাড়ির ওপর 
আরেকটি গাড়ি আছড়ে পড়ে । অন্তত ২০টি গাড়ি দুর্ঘটনাকবলিত 
হয় সেখানে । নিহত হন ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফের 
ছেলেসহ অন্তত সাতজন | একই দিন দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক 
দুর্ঘটনায় আরো ৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। 

বলার উপেক্ষা রাখেনা যে, দেশের যোগাযোগব্যবস্থার যথেষ্ট 
উন্নতি হয়েছে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে যানবাহনের সংখ্যও 
বাড়ছে। দৃষ্টিনন্দন আধুনিক যানবাহন যেমন বিভিন্ন সড়কে 
চলাচল করছে, তেমনি ফিটনেসবিহীন যানবাহনও যে অবাধে 
সড়কজুড়ে চলাচল করছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না । এসব 
গাড়ির চালকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ আছে, এ কথাও নিশ্চিত করে 
বলা যাবে না। একদিকে রাজনৈতিক বিবেচনা, অন্যদিকে 
লাইসেন্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ব্যাপক 
অভিযোগ আছে। সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে প্রশিক্ষণহীন 
চালকদের হাতে ড্রাইভিং লাইসেন্স ধরিয়ে দেওয়া হয় । আবার 
ক্ষেত্রবিশেষে রাজনৈতিক কিংবা সাংগঠনিক চাপের মুখে যে 


কেউ জানে না । তা ছাড়া মানুষ স্বভাবগতভাবে বেশিদিন বাচার 
আশা করে | ভালভাবে বাচার উপায়-উপকরণ খুঁজে । ঝুঁকিপূর্ণ 
জীবন যাপন করতে কেউই চায় না। পরিবারকে ঝুঁকিহীন রাখা 
যেমন অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ঠিক তেমনিভাবে দেশকে 
ঝুঁকিহীন রাখাও সরকার মহোদয়ের দায়িত্ব । 


অনেক লাইসেন্স দিতে হয় না, তা নয় । ভূয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স 
তৈরির কারখানাও তো আছে সারা দেশে । একটি পরিসংখ্যান 
বলছে, দেশের ৬১ শতাংশ চালক পরীক্ষা না দিয়ে লাইসেন্স 
নিচ্ছেন, অন্যদিকে দেশের ১৬ লাখ চালক বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই 
গাড়ি চালাচ্ছেন । এমন ঘটতে থাকলে সড়ক দুর্ঘটনা নৈমিত্তিক 


ংলাদেশের মতো আরো দেশ রয়েছে বিশ্বের মানচিত্রে । সেসব 
দেশে জনগণের প্রাণ সড়ক দুর্ঘটনায় হারানোর সংবাদ তেমন 
একটা শুনা যায় না। কেন? নিশ্চয় তাদের রয়েছে নিরাপদ ও 
ঝুঁকিহীন সড়ক । আর আমাদের ঝুঁকিপূর্ণ-নিরাপদহীন সড়ক 


ব্যাপার হয়ে দীড়াবে এটাই তো স্বাভাবিক! যেসব কারণে সড়ক 
দুর্ঘটনা হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিম্নোক্ত কারণসমূহ 
ভুয়া ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী চালক । 

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ড্রাইভার । 


আছে বলেই দেশের জনগণ দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে নতুবা পঙ্গৃত্ 
বরণ করছে। সড়ক সংস্কারের জন্য কোটি টাকা বরাদ্ধ দেয়ার 
পরও ভাঙ্গা সড়ককে চাঙ্গা করার জন্য সড়কের গর্তকে বালু দ্বারা 
ভর্তি করা হয়। কিছুদিন পর সেসব বালু সরে গিয়ে সড়ক তার 
পুরনো অবস্থায় আবারো চলে যায় । 

জাতিসংঘের যেসব সদস্য দেশ ২০১১-২০ সালের মধ্যে সড়ক 
দুর্ঘটনা অর্ধেকে নামিয়ে আনার অঙ্গীকার করেছিল, সে তালিকায় 


হেলপার দিয়ে গাড়ি চালানো । 
ট্রাফিক আইন মেনে না চলা । 
প্রতিযোগিতামূলক গাড়ি ড্রাইভ করা । 

পর্যাপ্ত পরিমাণে রেইস ব্রেকার না থাকা । 

চোখে ঘুম নিয়ে গাড়ি চালানো । 

প্রতিদিন দেশের কোথাও না কোথাও সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে । 
একেকটি মৃত্যু একেকটি পরিবারকে দীর্ঘমেয়াদে অসহায়ত্ের 
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বাংলাদেশও আছে । বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা না 


দিকে ঠেলে দিচ্ছে । এই অপমৃত্যু কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে 


কমে বরং প্রতিবছর বেড়েই চলেছে । যাত্রী কল্যাণ সমিতির 
হিসাব অনুযায়ী গত বছর ৬,৫৮১টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৮,৬৪২ 
জনের মৃত্যু হয়েছে । গত বছর সড়ক দুর্ঘটনায় গড়ে প্রতিদিন ২৪ 
জনের মৃত্যুর হিসাব দিয়েছে সংগঠনটি । অবশ্য পুলিশের হিসাব 
অনুযায়ী প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান গড়ে ছয়জন | সড়ক 
দুর্ঘটনা অর্ধেকে নামিয়ে আনার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় বাংলাদেশ 
সই করলেও সুনির্দিষ্ট কোনো কর্মপরিকল্পনা নেই বাংলাদেশের । 
কিছু সড়কের বাক সোজা করা ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার 
বাইরে কোনো উদ্যোগও দৃশ্যমান নয় । চালকদের উপযুক্ত 
প্রশিক্ষণ ও যানবাহনের ফিটনেসের দিকে কোনো দৃষ্টি আছে বলে 
মনে হয় না। 

সর্বশেষ চলিত মাসের ১৫জানুয়ারি শুক্রবার ভোরে ঢাকা-সিলেট 
মহাসড়কের হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার আউশকান্দিতে 
ঘন কুয়াশার সময় একটি দ্রুতগামী ট্রাক উঠে যায় মহাসড়কে 
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না। আমরা চাই প্রশিক্ষিত চালকরা সত্যিকারের ফিটনেস সনদ 
পাওয়া যানবাহন চালাবেন । সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ 
কঠোর হবে । আইনের প্রয়োগে কোনো বাধা আসবে না । সড়ক 
দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মিছিল আর আমরা দেখতে চাই না। 

তাছাড়া প্রতিটি থানা-সদরে চলাচলকারী গাড়ির সংখ্যা 
নিয়ন্ত্রণহীন | যানবাহন চলাচলে মানা হচ্ছে না কোনো নিয়ম- 
কানুন । তাই দুর্ঘটনাও দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্ঘটনা যেন এ 
দেশের সড়কের আপন বন্ধু। মৃত্যু আর পঙ্গৃত্বরণ যেন 
জনগণের প্রাপ্য বখশিস । তাই এসব রোড পার ও ভুয়া 
ড্রাইভিং লাইসেন্সধারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণই হচ্ছে 
সময়ের একান্ত দাবী । 


আতিকুর রহমান নগরী 
প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট 


___ 0 আত্তত্হীদ ২ 


ঈদ: সামাজিক এক্য 
ও সংহতির প্রাণপ্রবাহ 


পৃথিবী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব উৎসব রয়েছে কারণ উত্সবের 
মাধ্যমে প্রাণের সজীবতা অক্ষুন্ন থাকে এবং মানুষ খুঁজে পায় 
জীবনসাধনার সিদ্ধি । আর মুসলমানদের জাতীয় উৎসব হলো 


না- সবাইকে খাইয়ে আমরা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করবো । যার 
দান করার বা খাওয়ানোর সামর্থ নেই, সে মিষ্টি কথা বলে, স্নেহ 
মমতা ও সহানুভূতি দেখিয়ে সবাইকে খুশি করা উচিৎ। এটাই 


ঈদ | ঈদ মানে আনন্দ ও সুখের বারতা ৷ ঈদ মুসলমানদের 


ঈদের দিনের বিধান ও কর্তব্য । এর ফলে পরস্পর শক্রতাভাব 


সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব । প্রতি বছর প্রতিটি মুসলমানের ঘরে 


বিদুরিত হয়ে সমাজের সদস্যদের মাঝে ভ্রাতৃত্বভাব জেগে 


এ বারতা আসে । রমযানের রোযার শেষে খুশির ঈদ ঈদুল 


উঠবে । ত্যাগের মাধ্যমে মানুষ মানুষের ভালবাসা পায় এবং 


ফিতর । একজন রোযাদার রমযানের এক মাস সিয়াম সাধনার 
মধ্য দিয়ে কৃচ্ছতা, সংযম, ধৈর্য ও মানবিক মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ 
লাভ করে তারই মূল্যায়নের দিন হলো ঈদুল ফিতর | রোযা 
মানুষের মনে উদারতা, সহমর্মিতা ও মানবস্রীতি কতটা জাগিয়ে 
তুলতে পেরেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঈদের দিনে । ঈদের 
নামাযে ধনী-নির্ধন, ইতর-ভদ্র, ছোট-বড় সব মানুষ যখন একই 
সমতলে কীধে কীধ মিলিয়ে দীড়ায় ও ভক্তিভরে মহান আল্লাহ 
তাআলার দরবারে কল্যাণ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করে তখন এক 
অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয় | ঈদগাহ হয়ে উঠে সামাজিক মিলন 
মেলা ৷ বছরে অন্তত ঈদের দিনে মানুষ সব ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, 
তুচ্ছতা, হিংসা ও বিদ্বেষ ভুলে পরস্পরকে ভালোবাসে | 
পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে 
সামাজিক এক্য ও সংহতির সৃষ্টি হয় । মুসলমানদের জীবনধারায় 
এর মূল্য বিশাল । 

রমযানের রোযা তথা সেহেরী, তারবীহ ও ইফতার যারা 
যথাযথভাবে পালন করেছেন; পাপাচার ত্যাগ করার প্রশিক্ষণ 
নিয়েছেন, ঈদের আনন্দ তাদের জন্য; অপর দিকে যারা 
ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ছেড়ে দিয়েছে, দিনের বেলা পানাহার ও 
যৌন পরিচর্যায় লিপ্ত হয়েছে, তাদের জন্য ঈদ হলো দুঃখ ও 
হতাশার । ঝলমলে ও সুবাসিত নতুন জামা গায়ে দিলেও তাদের 
প্রাপ্তির ভাণ্ডার শুন্য । প্রবৃত্তির প্ররোচনাকে দমন করে যারা 
বিবেকের শক্তিকে জাগ্রত করতে পেরেছেন রমযান মাসে, ঈদের 
দিন আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করে দেন। ঈদের দিনে 
রোযাদারদের জন্য এটা বিরাট প্রাপ্তি । 

ঈদের দিনে বড়-ছোট সমাজের সব সদস্য নতুন জামা পড়ে বন্ধু- 
বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে 
সালাম, কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকে । ঈদের দিনে 
ঘরে ঘরে সেমাই, পোলাও, বিরিয়ানি, পায়েসসহ নানা সুস্বাদু 
খাবার তৈরি হয়ে থাকে । ঈদের দিনে শুধু নিজে ভালো খেলে ও 
ভালো পরলে ঈদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না, অন্যদের খাওয়া 
পরার সুযোগ করে দিতে হবে । সুস্বাদু খাবার কেউ একা খায় 
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জীবন অমরতৃ্‌ লাভ করে । 
দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর ঈদের পূর্বে দরিদ্র ও অভাবপ্রস্থ 
মানুষকে ফিতরা দান করা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল প্রতিটি 
রোযাদারের উপর ওয়াজিব । পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী 
ফিতরা সমাজের আট শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বন্টন করা হয়। 
নির্দিষ্ট হারে ফিতরা দানের ফলে সমাজের দারিদ্যক্রিষ্ট মানুষের 
আর্থিক কল্যাণ সাধিত হয় । ফিতরা হচ্ছে দুনিয়া-আখিরাত এবং 
ব্যক্তি-সমাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার উৎকৃষ্ট উদাহরণ । 
ফিতরার প্রধান উদ্দেশ্য দু'টি । 

১. সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে অপরাপর মুসলমানদের 
সাথে ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে । 

২. রোযা পালনে সতর্কতা সত্তেও যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে 
যায়, যেন তার প্রতিবিধান হয় । মাস ব্যাপী পরিচালিত 
কঠোর সাধনায় রিপু ও কুপ্রবৃত্তিগ্ুলোকে অবদমন করে যারা 
জয়ী হতে পেরেছেন, ঈদ তাদের জয়ের উৎসব । 

ঈদ উৎসবের মূলবাণী হচ্ছে মানুষে মানুষে ভালবাসা, সকলের 

মাঝে একতা ও শান্তি, ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ- ঈদ একথা 

মনে করিয়ে দেয় । ঈদ নিছক উত্সব নয়, একটি গভীর অর্থ 

নিহিত আছে ঈদে ৷ ঈদের মধ্যে সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও 

মানুষে মানুষে সম্পর্কের উপাদান লুকিয়ে আছে । ঈদ আমাদের 

সামাজিক চেতনার আনন্দ মুখর অভিব্যক্তি ও জাতীয় সংস্কৃতির 
অন্যতম প্রাণপ্রবাহ। 

এ কথা আমাদের সকলের মনে রাখা দরকার ঈদ মুসলমানদের 

ধময়ি অনুষ্ঠান | ধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে কেমন করে পবিত্র ও 

নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, সে শিক্ষা পাওয়া যায় ঈদ উত্সবে । 

নিছক আমোদ-প্রমোদ, হৈ-হুনুড়, পানাহার, নাচ-গান প্রভৃতি এ 

উৎসবের লক্ষ্য নয় । আনন্দ ও উৎসবের আতিশয্যে যেন ধমীয় 

ভাব-গান্টীর্য ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, সে দিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
0 আত্তান্তহীদ 
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[নবম পর্ব] 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আয়াত-৪ 
৬:১৯ ৬৯৮ (যিনি কর্মফল দিবসের 
যেদিন সতকর্মীল ও 
অনুগত ও 


অবাধ্যদের মাঝে, হক ও বাতিলপন্থিদের 
মাঝে পার্থক্য করা হবে এবং প্রত্যেককে 
স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে । এই 
দিনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কুরআন 
করীমের অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে যে, 

তে তে ৫5 21৮ গে তে ও 


পতি 


৯৬-০ত 
“যাতে তিনি মন্দকর্মীদেরকে তাদের কর্মের 


অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


একটা দিন নির্ধারণ করেছেন যাকে বলা 
হয় কর্মফল বা প্রতিদান দিবস । 
কয়েকটি কারণে কর্তৃত্বশীল জালেমের 


সবকিছুর মালিক । কিন্তু তা সত্তেও এখানে 
তাকে বিশেষায়িত করার কারণ হল 


হাত থেকে মজলুমকে রক্ষা করা কঠিন 


ইহকালে আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে অস্থায়ী 


হয়ে দীড়ায় । যেমন- উধ্বতন লোকদের 
অজ্ঞতা ও জ্বলুমের সাথে ওপরস্থ 


কর্মকর্তাদের সন্তুষ্টি ৷ কিন্তু আল্লাহ তায়ালা 
এ দোষসমূহ থেকে পবিত্র, তিনি প্রতিটি 
জার 
বদলা গ্রহণ করবেন । প্রতিদান 
মালিক' থেকে এটিই বোঝানো হয়েছে। 
সৃষ্টিজগতের সবকিছুর প্রকৃত মালিক 
একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ৷ কিন্তু তিনি 
পার্থিব জগতে বান্দাকে অনেক কিছুর 


প্রতিফল দেন এবং সতকর্মীদেরকে দেন 
ভালো ফল ।”১ 


দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহর রহমত ও 
দয়াস্বরূপ বান্দার পথনির্দেশের জন্য নবী- 
রসূলগণ প্রেরণের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। আম্বিয়া (আ.)-এর পথ 
নির্দেশনার পর যারা তাদের অনুসরণ করে 


তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেওয়া এবং 


যারা বিরুদ্ধাচঃরণ করে তাদেরকে শাস্তি 
দেওয়া আল্লাহর রহমতেরই দাবি । নতুবা 
ভালো ও মন্দ, ইনসাফ ও জুলুম এক হয়ে 
যাবে । জালেম ও সৎ লোকের মধ্যে 
কোনো ভেদাভেদ অবশিষ্ট থাকবে না। যে 
ব্যক্তি ধোকা, প্রতারণা, জুলুম, ডাকাতি ও 
অসৎ পন্থায় সম্পদের পাহাড় জমা করে 
বিলাসবহুল জীবন-যাপন করছে সে 
কখনো সেই ব্যক্তির সমান হতে পারে না 
যে সৎ পন্থায় হালাল সম্পদ উপার্জন করে 
সীমিত পরিসরে বিলাসবিহীন জীবন যাপন 
করছে । সুতরাং সৎ ও অসৎ লোকের 
মধ্যে পার্থক্য করা এবং উভয়কে স্বস্ব 
কাজের ফল দান করা এটা আল্লাহর 
রহমতেরই দাবি । এ কাজের জন্য তিনি 


জুলাই”১৬ 


মালিকানা দান করেছেন । যদিও তা 
অসম্পূর্ণ ও সাময়িক হয়ে থাকুক, কিন্তু 
আপাতদৃষ্টিতে তাকে মালিকানাই বলা 
হয়। কিয়ামত দিবসে এ অসম্পূর্ণ ও 
সাময়িক মালিকানাও খতম হয়ে যাবে । 
সে দিন আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের সামনে 
প্রশ্ন রেখে জিজ্ঞাসা করবেন, 
তি 28 টপ 

হবে, মা অহাপ্ততাপশানী : আল্লাহর 
জন্য নির্দিষ্ট ।২ 


যাই আমল করা হোক পরকালে অবশ্যই 
এর প্রতিদান দেয়া হবে । দুনিয়া কোনো 
কাজের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল পাওয়ার জায়গা 
নয়। এ জন্য এমন একটি দিনের 


তাদের কর্মের পূর্ণাঙ্গ ফল দান করা যায়, 
ওই দিনের নামই হল 'প্রতিদান দিবস' । 
আল্লাহ তায়ালা অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ এবং ইহকাল ও পরকাল 


বাড়ি, ক্ষমতা ও বাদশাহি ইত্যাদি 
যেগুলোর ব্যাপারে ইরশাদ করা হয়েছে 
যে, 
৪০ দিস অিঙ্গও ৮ ৬22 প্র গ 
০৩১৪১৬ 
“তারা কি দেখে না, তাদের জন্যে আমি 
আমার নিজ হাতের তৈরী বস্তুর দ্বারা 
চতুষ্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছি, অতঃপর 
তারাই এগুলোর মালিক 1” 
এটি বাহ্যিক ও ক্ষণস্থায়ী মালিকানা প্রকৃত 
মালিকানা রর সৃষ্টিজগতের প্রতিটি 
জিনিসের মালিকানা একমাত্র 
আল্লাহর জন্য । আলোচ্য আয়াতে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রতিদান দিবসে 
বাহ্যিক এ মালিকানারও অবসান হয়ে 
যাবে । কেউ কোনো জিনিসের মালিক 
থাকবে না। এমনকি কুরআন পাকের 
অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে যে, 
মানুষকে এমনভাবে পুনরুথান করব 
যেমনভাবে তাকে মায়ের পেট থেকে 
ভূমিষ্ঠ করেছি।' অর্থাৎ দুনিয়াতে সে 
যেসব সম্পদের মালিক ছিল, পরকালে 
জীবিত হওয়ার সময় দেহকে আবৃত করার 
জন্য সামান্য কাপড় খানা পর্যন্তও তার 
মালিকানায় থাকবে না। সেই দিন মানব 
জাতিকে সম্বোধন করে তিনি জিজ্ঞাসা 
করবেন, 
92) ৬৯%14১+০2 ৫1204 
“আজকের এই বাদশাহী কার? উত্তরে বলা 
হবে, একমাত্র মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ 
পাকের ।* 


70000060606: আত্তান্তহীদ 


তা।ফ।সী।র 


সে দিন মানবজাতি হবে সম্পূর্ণ মুক্ত । 
কোন বাদশাহ বা শাসকের নির্যাতন 
নিম্পেশনের কোন ভয় তার থাকবে না 
বরং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, জাহেরী ও 
বাতেনী সবধরনের ক্ষমতা ও মালিকানার 
অধিকারী হবেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা | 
“তিনি প্রতিদান দিবসের মালিক' সূরা 
আল-ফাতিহার প্রারস্তে একথা ঘোষণা 
করে মানবজাতিকে সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন 
করা হয়েছে যে, হে মানব জাতি! দুনিয়া 
তোমার চূড়ান্ত বাসস্থান নয়, তোমাকে 
অবশ্যই পরপারের যাত্রী হতে হবে এবং 
সেটাই তোমার চূড়ান্ত ৷ এখানে 
তোমার প্রতিটি কথা ও কাজ লিপিবদ্ধ 
করা হচ্ছে, তোমার গোটা জীবনের রেকর্ড 
তৈরি করা হচ্ছে, যা পরকালে উপস্থাপন 
করা হবে । তাই যে দুনিয়াবী সাফল্যের 
জন্য তুমি দিবারাত্রি সব ধরনের কষ্ট সহ্য 
করে যাচ্ছ, যা তোমার চিন্তা-চেতনার মূল 
বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যা তোমাকে 
চিরন্তন জীবন সম্পর্কে অচেতন করে 
রেখেছে, যা তোমাকে ভোগ বিলাস ও 


সকাল হয়, তুমি বিকালের জন্য অপেক্ষা 


কেননা সকাল কিংবা বিকালের পূর্বেই 
তোমার মৃত্যু উপস্থিত হতে পারে । উক্ত 
আলোচনা দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হল 
যে, পার্থিব জগতে কাউকে সম্পদশালী ও 
সুখী এবং কাউকে বিপদগ্রস্থ ও দুঃখী 
দেখে কাউকে আন্রাহর প্রিয় এবং কাউকে 
আল্লাহর অভিশাপপ্রাপ্ত বলে বিবেচনা করা 
যাবে না। কেননা প্রথমত পার্থিব জগৎ 
পূর্ণাঙ্গ কর্মফল লাভের জায়গা নয় এবং 
দ্বিতীয়ত পার্থিব সুখ-শান্তি ও দুঃখ-কষ্ট 
সর্বদা আল্লাহর নৈকট্য ও দূরত্বের কারণে 
হয়না। 


আভিধানিক ব্যাখ্যা 

৬৬৮১ (মা-লিকি): শব্দটি ২2 (মিল্ক) 
থেকে নির্গত, যার অর্থ: মালিকানা । 
আবার অন্য কিরআত অনুযায়ী এ শব্দকে 
আলিফ ব্যতীত ৬: (মালিকি) পড়া 
হয়েছে যা 4ঃ (মুল্ক) থেকে নির্গত, যার 


বস্তবাদের বেড়াজালে আবদ্ধ করে 


অর্থ: বাদশাহ । “মালিক শব্দটির উভয় 


রেখেছে, তা না করে তুমি বরং প্রতিদান 
দিবসে মহান প্রতিপালকের সামনে 
উপস্থিতির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর । মনে 
রাখবে, পরকালের সফলতা ও বিজয়ই 
চূড়ান্ত বিজয় । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আমর ইবনুল আস (রাযি.) হতে বর্ণিত, 
১5৪3 ছে ০ ৫1 2332 ১০০) 
. 055 4০৫ এ ০০ 
“তুমি তোমার দুনিয়ার জন্য এতটুকু চেষ্টা 
কর যেন মনে হয় যে দুনিয়াতে চিরকাল 
বেঁচে থাকবে তুমি অর্থাৎ দুনিয়ার জন্য 
উদ্ধিগ্ন হওয়ার কিছু নেই বরং আজকে 
সাফল্য না আসলে আগামীকাল আসবে 
কিংবা আরো পরে আসবে এরপ ধারণা 
পোষণ কর। কিন্তু পরকালের জন্য 
এমনভাবে প্রস্ততি গ্রহণ কর যাতে মনে হয় 
যে আগামীকালই তোমার শেষ দিন ৷” 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (োষি.) 
ইরশাদ করেন যে, 
এপ (5 ৫0 2595 এ) 


৮৮০৫৫12 


.(6৮০2-0175259$ 


কিরআতই শুদ্ধ ও অকাট্য দলীল দ্বারা 
প্রমাণিত । তাই আয়াতটির অর্থ হবে “যিনি 
কিয়ামত দিবসের মালিক বা বাদশাহ । যে 
দিন গোটা সৃষ্টিরাজি ও সকল বিষয়ের 
ওপর একমাত্র আল্লাহর আধিপত্য ও 
একচ্ছত্র অধিকার থাকবে | 

আল্লামা শিহাবউদ্দীন আল-আলুসী রেহ.) 
বলেন, এ১১ (মা-লিকি) পড়া হোক কি€ 
৬১5 (মালিকি) উভয়টা আল্লাহর গুণবাচক 
নাম । উভয় কিরআতের পক্ষে যথেষ্ট 


৬:১৮ (ইয়াউমিদ্দীন): £% (ইয়াউম) 
শব্দের অর্থ: দিন আর ৫2১২। দৌন) শব্দের 
অর্থ প্রতিদান । উভয় শব্দের অর্থ: 
প্রতিদান দিবস বা কর্মফল দিবস" । আর 
কর্মফল দিবস দ্বারা সেই দিনকে বোঝানো 
হয়েছে যে দিন সমস্ত বান্দাকে হিসাব- 
নিকাশের পর পার্থিব জীবনের যাবতীয় 
কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে । 

এ পর্যায়ে ১৬:১)৯%৬১৮ (মা-লিকি 


হে পি 


ইয়াউমিদ্দীন) সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু 
বিষয়ের আলোচনা করা হচ্ছে । 


পরকালীন আকীদার তাৎপর্য 
এই আয়াতে ইসলামের সুমহান ও 
মৌলিক আকীদা “আখেরাত বা পরকাল" 
এ বিশ্বাসের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যা 
মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে 
আনে এবং এর মাধ্যমে মানুষের চিন্তা- 
ভাবনা পরকালীন জগৎ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় । 
বৈষয়িক দুনিয়া তার চিন্তা-চেতনার কেন্দ্র 
থাকেনা, রবং পার্থিব কামনা-বাসনার 
দাসত্ব থেকে বের হয়ে সে আল্লাহর সন্তুষ্ট 
ও নৈকট্য লাভের আশায় বিভোর হয়ে 
পড়ে । 
তবে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের আস্থা 
পরকালের ওপর পূর্ণাঙ্গ ও অটুট হবে না 
এবং মানুষ পরকালের সাফল্য লাভের 
তগ্রামে পার্থিব স্বার্থের উধ্র্বে উঠে কাজ 
করতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার 
পক্ষে সত্য পথের দিশা পাওয়া এবং 
জীবন সংগ্রামের প্রাকৃতিক নীতি বা যথার্থ 
শরীয়া অনুসরণ করা সম্ভব হবে না। 
যারা পরকালের প্রতি পুরোপুরি আস্থা 


প্রমাণাদি বিদ্যমান বিধায় কোনো 
একটিকে প্রাধান্য দেওয়া কঠিন কাজ। 
কিন্তু ১৮ (মা-লিকি) পড়ার ক্ষেত্রে 
অতিরিক্ত একটি বর্ণের কারণে দশটি 
সওয়াব বেশি পাওয়া যায় বিধায় আমরা 
তা পাঠ করি । তা ছাড়া এ১১ (মা-লিকি)- 
এর ক্ষেত্রে অসীম রহমত, পরম অনুগ্রহ 
এবং মালিকের প্রতি বড় প্রত্যাশার 
আবেদনের দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া 
যায় । পক্ষান্তরে ১2 (মালিকি)-এর মধ্যে 
প্রত্যাশা তুলনামূলক কম হয়। কেননা 
বাদশাহ থেকে সাধারণত সমতুল্য আচরণ 
আশা করা যায় অপরদিকে ৮ (মো- 


“যখন তোমার বিকাল হয়, তুমি সকালের 
জন্য অপেক্ষা কর না এবং যখন তোমার 
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লিকি)-এর কাছে এর চেয়ে অধিক বেশি 
আশা করা হয় ।' 


রাখে, তাদের ধ্যান-ধারণা, কর্মপদ্ধতি, 
আচার-ব্যবহার তথা গোটা জীবন ব্যবস্থা 
নাস্তিকদের থেকে ভিনন হবে । পার্থিব 
জীবনে এ উভয় শ্রেণির লোকদের মধ্যে 
যেমন কোন সাদৃশ্যতা পাওয়া যাবে না 
তেমনি পরকালীন জীবনেও থাকবে না। 
পরজীবনে বিশ্বাসীদের প্রতিদান হবে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য ৷ পক্ষান্তরে 
নাস্তিকরা আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধের 
সম্মুখীন হবে । 


দুনিয়া হল কর্মস্থল যা কর্তব্য ও দায়িত্ 
পালনের জায়গা । এখানে ভালো মন্দ 
কোন কাজের পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান দেয়া হয় 
না। সুতরাং এমন একটি জগতের 


____::: আত্তার্তহীদ ৫ 


তা।ফ।সী।র 


প্রয়োজন যেখানে পার্থিব জগতের প্রতিটি 
কর্মের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল দান করা হবে, 
পরজগৎ, আখেরাত বা প্রতিদান দিবস” । 
দুনিয়া যেহেতু ফল ভোগের জায়গা নয়, 
হবে, তাই কাউকে সুখী কিংবা দুঃখী ও 
বিপদগ্রস্থ দেখে আল্লাহর প্রিয় বা অপ্রিয় 
পাত্র হিসেবে শনাক্ত করা যাবে না। 
আমিয়াগণ (আ.) আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় 
পাত্র, কিন্তু তা সত্তেও পার্থিব জগতে 
তারাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার 
করেছেন । একটি হাদীসে বর্ণিত, নবী 
করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 


এ ৪ 5৫ 


৫549145৪৪0৪ ০2খি।। 


(92১ ৬৮০ 


“মানুষের মধ্যে আম্বিয়ারা (আ.) সর্বাধিক 
কষ্ট ও মুসিবত স্বীকার করেন । অতঃপর 
করবেন ।” 


মানব মালিকানার অবসান 

গোটা সৃষ্টিজগতের অণু পরমাণুসহ প্রকাশ্য 
প্রকাশ্য, জীবিত ও মৃত সবকিছুর প্রকৃত 
মালিকানা একমাত্র আল্লাহর ৷ তার এই 
মালিকানার কোন আদি অন্ত নেই। 
পক্ষান্তরে মানুষকে যে মালিকানা দান করা 
হয়েছে, তা সীমিত, অসম্পূর্ণ ও বস্তর 
বহিরাংশ পর্য্ত সীমাবদ্ধ । পার্থিব আইনের 
আলোকে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা 
হয়। কিন্তু মানব জাতি অসম্পূর্ণ ও 
বাহ্যিক এই মালিকানা লাভ করে তাতে 
নিমগ্ন ও বিভোর হয়ে পড়ে । এই কারণে 


আলোচ্য আয়াতে মানব জাতিকে সতর্ক 


করা হচ্ছে যে, পার্থিব এই কর্তৃত্ব ও 
মালিকানা ক্ষণিকের জন্য এবং এমন 
একদিন আসবে যখন এই মালিকানাও 
থাকবে না, থাকবে না কেউ কারো 
অধীনস্থ, বরং সকলেই বিবস্ত্র অবস্থায়, 
উপস্থিত হবে। সেই দিন গোটা সৃষ্টি 
জগতের ওপর একমাত্র রববূল আলামিনের 
মালিকানা ও রাজত্ব কায়েম হবে । তিনি 
বান্দাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন, 
9280৬৯৮14১5 28 31201 55 

“আজকে রাজত্ব কার জন্য, সকলে 
উচ্চস্বরে বলবে, একমাত্র মহাপ্রতাপশালী 
আল্লাহ পাকের জন্য ।৯ 
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একটি সন্দেহ নিরসন 


৪. প্রবল ক্ষমতাধর হওয়ার ভয়ে । 


এখানে কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, 


আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে বলেছেন, হে 


কিয়ামত দিবস তো এখনো সং 


বান্দা! তোমরা যদি কারো সত্তাগত এবং 


হয়নি বরং ভবিষ্যতে হবে সুতরাং এমন 
একটি দিনের সাথে আল্লাহর মালিকানা 
সাব্যস্ত করা কি সঠিক হবে? এর উত্তর 


গুণগত পরিপূর্ণতার কারণে তার সম্মান ও 
প্রশংসা করে থাক তাহলে আমি আল্লাহ 
হিসেবে তোমরা আমারই প্রশংসা কর। 


হল আল্লাহ তায়ালা কালের গপ্তিতে আবদ্ধ 


আর যদি কেউ অনুগ্রহশীল এবং 


নন, তিনি হলেন অবিনশ্বর ও চিরন্তন 
সত্তা, তার সামনে অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ সবগুলোই একটি বিন্দুর ন্যায় । 
অথবা এর উত্তরে এটাও বলা যায় যে 


অভিভাবক হওয়ার কারণে তার প্রশ 

করে থাক তাহলে রব্বুল আলামীন 
হিসেবে আমারই প্রশংসা কর । আর যদি 
ভবিষ্যৎ কোন আশা-আকাজঙ্ষার কারণে 


কিয়ামত হওয়াটা যেহেতু অবধারিত 


করে থাক তাহলে রহমান ও রহীম হিসেবে 


সেহেতু এখন থেকেই আল্লাহকে প্রতিদান 
দিবসের মালিক বলাতে কোন সমস্যা 
নেই । যেমন- একটি হাদীসে বলা হয়েছে 
যে, 


(80 ৬৪৬ এ৪$ ০৬ ৩৪) 
“যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে অবশ্যই তার 
ওপর কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেছে "১ 


উপর্যুক্ত ৫টি নামের রহস্য 

এ যাবৎ সুরা আল-ফাতিহায় ৫টি নাম 
উল্লেখ করা হয়েছে । যথা- আল্লাহ, রব, 
রহমান, রহিম ও মালিক | এই ৫ নামের 
মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দার কাছে এ 


অতঃপর 
তোমাদেরকে অপার অনুগ্রহে প্রতিপালন 
করি, তাই আমি রব । তারপর তোমরা 
আমার অবাধ্যচারণ করে পাপ কাজে লিপ্ত 
হও, কিন্ত আমি তোমাদের এ পাপাচারকে 
গোপন করি, তাই আমি “রহমান । 
গোনাহের পর তোমরা আমার কাছে ক্ষমা 
চাও আর আমি তোমাদের ক্ষমা করি বলে 
আমি “রহীম” । পরিশেষে তোমাদের সমস্ত 
কৃত-কর্মের প্রতিদান দেওয়া দরকার, 
তখন আমি প্রতিদান দিবসের মালিক হয়ে 
তোমাদের প্রত্যেককে কর্মফল দান করব 
বিধায় আমি “মালিক' | 
আল্লামা শিহাবউদ্দীন আল-আলুসী (রহ.) 
বলেন, “৪টি কারণে মানুষ একে অপরের 
প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও প্রশংসা করে থাকে । 
যথা 
১. সম্তাগত ও গুণগত পূর্ণতা লাভের 
কারণে । 
২. অনুগ্রহ ও শ্রেষ্ঠত্রে কারণে । 
৩. ভবিষ্যৎ কোনো অনুগ্রহ ও সহায়তা 
লাভের আশায় । 


আমারই প্রশংসা কর । আর যদি ভয়ের 
কারণে করে থাক তাহলে “কিয়ামত 
কর ।১২ !চলবে। 


লেখক: পরিচালক, দারুল ইফতা ও ইসলামী 


আল-কুরআন ইয়াসীন ৩৬:৭১ 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৩ হি. - ১৯৯২ খি.), 
খ. ৩, পৃ. ৯৮৩, হাদীস: ১০৯৩ 

৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৮৯, 


হাদীস: ৬৪১৬ 
«৭. আল-আলুসী, রাহুল মাআানী কী 
তাফসীরিল কুরতআনিল আযীম ওয়াস- 


সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
৮৫-৮৬ 
৮ আত-তিরমিযী, আল-জামিভউল কবীর - 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 
সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ৬০২, হাদীস: ২৩৯৮ 
নিসার গাঁফির, ৪০:১৬ 


ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 

(তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. _ 
২০০০ খ্রি.), খ. ১, পৃ" ২০৮ 

১২ আল-আলুসী, গাঁওক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন 
বিষয়টি কতিপয় লোকের বাড়াবাড়িতে 
বিভিন্ন স্থানের সর্বসাধারণের মূল আলোচ্য 
বিষয় হয়ে দীড়িয়েছে এবং এর কারণে 
ডি ৮ 
বিশৃঙ্খলা হচ্ছে । তাই বিষয়টি 
সংক্ষেপে নিমে আলোকপাত করা হলো । 


প্রাথমিক ধারনা 

বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ 

পালনের উদ্যোক্তাগণ, দু'দৃষ্টিকোণ থেকে 

এ মন্তব্য করে থাকেন: 

১. কতিপয় লোক ইসলামী শরীয়তের যে 
চাদ দেখার সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে তা 
অস্বীকার করেন এবং দীনে ইসলামকে 
জ্যোতিষীর মুখাপেক্ষী ও ভ্রান্ত ধর্মের 
অনুগামী করার অপচেষ্টা চালান । 

২. আরেকটি দল যদিও তারা ইসলামী 
শরীয়তের চাদ দেখার বিধানকে মানে, 
কিন্তু তারা ০.৮ ১০ অর্থাৎ চন্দ্রের 
গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? এ বিষয়ে 
পূর্ববর্তী কতিপয় ফুকাহায়ে কেরামের 
মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে 
থাকেন । 


কুরআন ও হাদীসে নববীর আলোকে 
চাদও মাস গণনার বিধান 

উউা 2৩১ ৩৪/৮৯৩৪42০০৪ ৬ 
“হে আমার হাবীব আপনার নিকট তারা 


জুলাই”১৬ 


আপনি বলে দিন এটি মানুষের জন্য সময় 
নির্ধাণ এবং হজ্জের সময় ঠিক করার 


এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 


বিশ্বব্যাপী একই দিনে 
ঈদ পালন: সমস্যা ও 
শরয়ী সমাধান 


পরিমার্জনায়: আল্লামা মুফতী 


হাফেয আহমদুল্সাহ (দা. বা.) 
সংকলন: মাওলানা মিজান সিরাজ ফেনবী 


০5454502981 
25930 কও হু] ৩87১9 ০১ 
০ 7৯ এ 38520 203 এুতিথা 


2৫ প 


হা 


বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ রূহুল মা'আনীতে 
বলা হয়েছে, 
৫৩৫৩৭ ২6 এু ৪ মুখ হও 
2১৭ 544 9৮559 ৮5 ৮5৯ ০50 
১৬৮০595১3৯2 ৩৭৪০১৫%৫ 
456520152১2) এ 681585 0531 রি 
481) 
উক্ত আয়াতের সাথে পূর্বের 
আয়াতগ্তলোতে রোযা ও রামাযান মাসের 
বর্ণনা ছিল। কেননা রোযা ও ঈদ নতুন 
চাদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত । আর এ জন্যই 
রাসূল (সো.) বলেন, 'তোমরা নতুন চাদ 
দেখে রোযা রাখ এবং নতুন চাদ দেখে 
ঈদ কর ।”২ 


অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
02406844571 6015 
951207591০৮ 
“তিনি তেজক্কর ও চন্দ্রকে 
জ্যোতির্ময় করেছেন এবং এর মনযিল 
নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর 
গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার 1” 


“শব্দের সর্বনামের দ্বারা শুধুই কামার অর্থাৎ 
চাদ উদ্দেশ্য । কেননা চাদের দ্বারাই মাস 
গণনা করা যায় । যেহেতু শরীয়তে মাস 
গণনার ভিত্তি খালি চোখে চাদ দেখার 
ওপর রাখা হয়েছে, আর চন্দ্র বছরই 
শরীয়তে হেকুম আহকামের ক্ষেত্রে) 
গ্রহণযোগ্য ।* 


৩9) 4৮:4১ ০৪727 01৬৪ 
(১৮ 45821959551%1১ 
“হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সো) বলেন, “চাদ 
দেখে রোযা রাখ এবং চাদ দেখে রোযা 
ছাড় (ঈদ কর) আর যদি চাদ দেখার 
ক্ষেত্রে কোন কিছু প্রতিবন্ধক হয়, তবে 
৩০ দিন পূর্ণ কর 

বিশিষ্ট আরবি ভাষাবিদ আল্লামা ইবনে 
মানযুর (রহ.) তার বিশ্ববিখ্যাত আরবি 
অভিধান গ্রন্থ লিসানুল আরবে হ$১ শব্দের 


আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট 
দার্শনিক ও মুফাসসির আল্লামা ফখরুদ্দীন 
আর-রাযী (রহ.) বলেন, 

১] 11510 2১145 ও ৮:58 
35355801558 2০438 4০০৩ 


অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 

.০9 0৭9 280 টপ 3255 8245 
“আরবি ভাষার ইমাম ইবনে সীদা বলেন, 
&$$) শব্দের অর্থ হলো চক্ষু ও অন্তর দিয়ে 
দেখা 1» 


4:৫2 আত্তার্তহীদ ৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


294015550] (5গস্থের ৬৯ পৃষ্ঠায় 22921 
শব্দের ব্যখ্যায় বলা হয়েছে, 
রা ২৭০৩ ৩ ৬ ০ 
'বাস্তৰ জিনিসটি দৃষ্টি শক্তি দিয়ে প্রমাণ 
করার নাম হলো 22 1 
অন্য এক হাদীসে আছে, 
7456 4 4553 91 ভে 725 ৩4০ 9 ৩০ 
১০১৬৭01956৮ 12372) :0 ০০5 
15543415165 50 43৮৮০13558২ 
পর্ণ 
(58) :$ 446 47236 :15১ ঞ 
রিতা 
“বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রাষি.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা,) 
বলেন, “তোমরা নতুন চাদ দেখা পর্যন্ত 
(রামাযানের) রোযা রাখবে না এবং 
(শাওয়ালের) নতুন চাদ দেখা পর্যন্ত রোযা 
ভাঙবে না (ঈদ করবে না)।”? 
রাসূল (সা.) আরও বলেন, 'আর যদি চাদ 
মাসকে ৩০ দিনে পূর্ণ কর 1” 
বিশ্ববরেণ্য ফকীহ আল্লামা ইবনে আবেদীন 
আশ-শামী রেহ.) বলেন, 
৩২৮)১৯৬] 5 ভুলে (০৮5৮ 
বিন ০১৬ 23589 4452012) 
৬০৪ 319৯৩ এড 2 ৫০5 
লা ০ 


০৫,৫৫৮ 


সি) 45545554 
“নিশ্চই রোযা ফরয হওয়ার হুকুম 
রামাযানের চাদ দেখার সাথে 2৬ 
কেননা হাদীস শরীফে এসেছে “তোমরা 
চাদ দেখে রোযা রাখ” । আর চাদের জন্ম 


যুগান্তকারী ফিকাহ গ্রন্থ আল-হিদায়া ফী 


সেসব মাধ্যমসমূহ পরিচালনায় যারা 


বিদায়াতুল মুবতাদীতে উল্লেখ 
[১৪ ০১৬৫১ ৮০৮৪৩ 
4১4০2290১56 055 চ 283 ০৮৫ 
55 ৩3১৫958519417852 
ও 
শাবানের ২৯ তারিখে আকাশে চাদ 
খোজ করা মানুষের ওপর জরুরি । 
অতএব যদি নতুন চাদ দেখা যায়, তাহলে 
পরের দিন থেকে রোযা রাখবে । আর যদি 
কোন কারণে চাদ দেখা না যায়, তখন 
শাবানকে ৩০ দিনে পুর্ণ করে তার পর 
রোযা রাখবে 1৮ 


গেলে চাদ দেখা প্রমাণ করার জন্য ৪টি 

পদ্ধতি রয়েছে । যথা- 

১. শরীয়তসম্মত সাক্ষী অর্থাৎ দু'জন 
পুরুষ বা একজন পুরুষ দু'জন মহিলার 
প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষী দিতে হবে । অবশ্য 
রামাযানের চাদের জন্য একজন 
দীনদার ব্যক্তির চাদ দেখাও গ্রহণযোগ্য 
হবে । কিন্তু ঈদের চাদের জন্য একজন 
সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয় । 


২. 29401 4589। অর্থাৎ যে সাক্ষ্য 


রয়েছে তাদের মধ্যে প্রায় ধর্ম-বিদ্বেষী এবং 
ধর্মের প্রতি উদাসীন ও ধর্ম-ত্যাগী হয়ে 
থাকে । সে জন্য উপধুঁক্ত শরীয়ত-সম্মত 
পদ্তিগ্তলোর মাধ্যমে এক দেশ থেকে 
অন্য দেশের চাদ দেখার সংবাদ সঠিক 
মতে পৌছানো একটি জটিল ও কঠিন 
ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এ 
বিষয়ে আমাদের হানাফী মাযহাবের 
যাহিরি রেওয়ায়াত ০৫০১১৪৪৪৪৪১ 
এর ব্যাপক অর্থে আমল করা খুবই জটিল 
সমস্যা । সে জন্য আমাদের পরবর্তী 
ফুকাহায়ে কেরাম এমন দুূরবত 
দেশসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে না বলে 
ফতওয়া দিয়েছেন যেসব দেশের মধ্যে 
দূরত্ব এবং চন্দ্রের উদয়স্থলে ব্যবধানের 
কারণে প্রায় সময় চন্দ্র তারিখের মধ্যে 
একদিনের কম-বেশি হয়ে থাকে এবং 
কোন কোন সময় দুরদিনও কম-বেশি হয়ে 
যায়। যেমন- বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, 
পাকিস্তানের সাথে সউদি আরব এবং 
মধ্যপ্রাচ্য দেশসমূহের মাঝে হয়ে থাকে । 
উল্লিখিত কারণসমূহের দরুন সারা বিশ্বে 
চাদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত ইবাদতসমূহ 
এবং ধময়ি উৎসবগুলো যথা- ঈদুল 
ফিতর, ঈদুল আযহা, কুরবানী, রামাযানের 
রোযা, শবে কদর ইত্যাদি পালন করা 


দিচ্ছে সে নিজে দেখেনি, কিন্তু যারা 
প্রত্যক্ষ দেখেছে তাদের পক্ষ থেকে 
শরীয়তসম্মত সাক্ষী থাকলে তাও 
গ্রহণযোগ্য হয় । 


কোন রকমে সম্ভব নয় । 


সারাংশ কথা 
উল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসে 


৩. %-250 (5890 অর্থাৎ কোন ব্যক্তি 
নিজে চাদ দেখেনি কিন্তু কোন 
এলাকার প্রশাসকের নিকট চাদ দেখার 
শরীয়তসম্মত সাক্ষী দেওয়ার কারণে 
সে টাদ দেখার প্রমাণ হওয়ার ঘোষণা 
দিয়ে দিয়েছে এরকম চাদ দেখার 
শরীয়তসম্মত সাক্ষী থাকলে তার 
দ্বারাও চাদ দেখা প্রমাণ হয় । 

৪. 2৮5 অর্থাৎ টাদ দেখার সংবাদ 


গ্রহণ চাদ দেখার ওপর নির্ভরশীল নয়, 
বরং তা জ্যোতিষীদের নির্দিষ্ট কিছু 
নিয়মাবলি বা হিসাবের মাধ্যমে হয় । আর 


চতুর্দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়া যার 
দ্বারা চাদ দেখা সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা ও 
বিশ্বাস হয়ে যায় । 


এ হিসাব বাস্তবে যদি সঠিকও হয়, তার 
পরেও সেই হিসাব অনুযায়ী প্রথম তারিখ 


উপর্যুক্ত পদ্ধতিগুলো ব্যতীত বর্তমান 
আধুনিক যুগে সংবাদের যেসব মাধ্যম 


চাদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, চাদের 
জন্গ্রহণের সাথে নয় ৯ 


হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ ও ইমাম 
আল্লামা বুরহানুদ্দীনা (রহ.) তার 


জুলাই'১৬ 


রয়েছে সেসব শরীয়তসম্মত নয় | কেননা 
সেসবের মধ্যে সংবাদ মিথ্যা হওয়ার ও 
ভিত্তিহীন হওয়ার অনেক আশঙ্কা রয়েছে 
বিশেষ করে ধর্মীয় ব্যাপারে । যেহেতু 


রাসূল (সা.) ও ফুকাহায়ে কেরামের 
বক্তব্যের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি 
শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশ্বব্যাপী একই দিনে 
রোযা ও ঈদ পালন কোন ফযীলতের কাজ 
নয় । রাসূল (সা.) থেকে নিয়ে সাহাবায়ে 
কেরাম, তাবেয়ীন ও তবে তাবেয়ীন এবং 
আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ কেউ এর 
গুরুত্ব দেননি । সুতরাং বিশ্বব্যাপী একই 
দিনে রোযা-ঈদ পালনে বিশেষ গুরুত্ব 
দেওয়া বা এর ব্যবস্থাপনার পিছনে পড়া 
শরীয়ত সমর্থত নয় এবং কোন ইসলামি 
খেদমতও নয় । প্রশংসনীয় কোন কাজও 
নয়। বরং ইসলাম সু-স্পষ্টভাবে তাকে 
বাতিল আখ্যা দিয়েছে । আর হানাফী 
মাযহাবের যাহিরী রেওয়ায়েতে উদয়স্থলের 
ভিন্নতা অগ্রহণযোগ্য বলে মত থাকলেও 
পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরাম অধিক দূরবর্তী 
স্থানের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা 
গ্রহণযোগ্য বলে ফতওয়া দিয়েছেন । 


স।ম।কা।লী।ন 


অন্যান্য মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরামগণও 
এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন, এ যাবৎকাল 
পর্যন্ত ৪ মাযহাবে এ মত অনুযায়ী আমল 
চলে আসছে, তাই এটিকে আমলী 
ইজমাও বলা যায়। অতএব মুসলিম 
উম্মাহর চলমান এ আমলকে ভুল আখ্যা 
দেওয়া ইসলাম সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা ও 
ৃষ্ঠতার বহিঃপ্রকাশ | আর বর্তমানে এ 
পৃথিবীতে একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন 
কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়, এতে রয়েছে 
শরয়ী বহু সমস্যা ও জটিলতা । 


ডা. জাকির নায়েকের 
মন্তব্য বিশ্লেষণ 
অতিরিক্ত ১২ তাকবীর অর্থাৎ প্রথম 


আবশ্যক | (ইবনে আবু শায়বা, খ. ২ পৃ. ২৪ 


ও আল-মুহালা, পৃ. ১৫৪] 

খুলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতকালে 
ইসলামি রাষ্ট্র পুরো এশিয়া মহাদেশ 
বিস্তুতি লাভ করে ছিল এবং জুমআর 
খুতবার মাধ্যমে নতুন নতুন 
মুসলমানদেরকে আঞ্চলিক ভাষায় ইসলাম 
ধর্মের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বুঝানো খুবই 
প্রয়োজন ছিল। তা সত্তেও জুমআ ও 
ঈদের নামাযের খুতবা আঞ্চলিক ভাষায় 
পাঠ করার কোন দলীল ও প্রমাণ নেই । 


বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ ও 
মধ্যে ছয় তাকবীরের প্রমাণ 
সর্বপ্রথম এ কথা জেনে রাখা উচিৎ যে, 


রাকআতে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকআতে 
৫ তাকবীর বলতে হবে 1১১ 

ডা. জাকির নায়েক আরও বলেন, 
“জুমআর দিন আগে ঈদের নামায আদায় 
করলে জুমুআর নামায আদায় করা না 
করা এচ্ছিক ব্যাপার, তা আদায় না করলে 
অসুবিধা নেই 1১২ 

ডা. জাকির নায়েক বলেন, “জুমআ ও 
ঈদের খুতবা আরবিতে দেওয়া জরুরি 
নয়, বরং যে কোন ভাষায় দেওয়া 
যাবে ৮৩ 


মূল ৪ দলীলের ওপর ভিত্তি করে রচনা 
করা হয়েছে । দলীল ৪টি: কিতাবুল্লাহ, 
সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ, ইজমা ও কিয়াস । এর 
মধ্যে হানাফী মাযহাবের আনুমানিক 
শতকরা ৯০ ভাগ আহকাম ও মাসায়েল 
কুরআন-হাদীসের আলোকেই রচনা করা 
হয়েছে । আমাদের কিছুসংখ্যক মুসলমান 
ভাই মনে করেন যে, হানাফী মাযহাব 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং তার 
ঘনিষ্ঠ সহচরদের নিজস্ব মতামতের ওপর 


মাসআলা: সাধারণত এ উপমহাদেশের 
যুসলমানগণ ঈদের নামায অতিরিক্ত ৬ 


ভিত্তি করে রচনা করা হয়েছে এবং বলে 
থাকে যে, হানাফীদের নিকট কুরআন- 


তাকবীরের সাথে আদায় করে থাকেন, 
আর এটি নির্ভরযোগ্য হাদীস এবং হযরত 
ওমর ইবনুল খাত্তাব (রোযি.)-এর 
খিলাফতকালে দু'ঈদের নামাযে অতিরিক্ত 
৬ তাকবীর সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের 
ইজমা | এটি নির্ভরযোগ্য ফিকাহ শান্ত্ের 
কিতাব দ্বারা সুপ্রমাণিত 1৯ 


মাসআলা: ইসলামের বিধান হলো ৫ 
ওয়াক্ত ও জুমআর নামায অপরিহার্য ফরয 
হুকুম ।অন্য কোন আমলের দ্বারা এগুলোর 
হুকুম শিথিল হবে না, তাই আর জুমআর 
দিন ঈদ হলে জুমআর নামায ও ঈদের 
নামায স্বতন্ত্র ওয়াজিব | সুতরাং ঈদের 
নামায পড়লেও জুমআর নামায অবশ্যই 
পড়তে হবে ১৫ 


মাসআলা: ইসলামের হুকুম অনুযায়ী 
জুমআ ও ঈদের নামাযের খুতবা নামাযের 
মতোই হুকুম রাখে, তাই এ খুতবা 


জুলাই'১৬ 


হাদীস সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। কিন্তু 
এটি এমন ভিত্তিহীন জঘন্য মিথ্যা অপবাদ 
যা হানাফী মাযহাবের বিরোধীরা হানাফী 
মাযহাবের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও 
বিশ্বব্যাপী জনসমর্থন সহ্য করতে না পেরে 
তা প্রতিরোধ করার জন্য এ রকম 


আমাদের মৌখিক বা লিখিত দাবি নয়, 
বরং আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন ও 
হাদীসের আলোকে প্রমাণ করে দেখাতে 
পারবো ইনশাআল্লাহ । আমরা দ্ধযর্থহীন 
ভাষায় বলছি যে, হানাফী মাযহাব অন্য 
মাযহাবের তুলনায় কুরআন-হাদীসের 
সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মিল রয়েছে। 
সব চাইতে বড় গর্বের বিষয় হলো ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) ইমামে আযমের 
উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন অন্যান্য ইমাম 
গণের পক্ষ হতে । দেশের বিভিন্ন স্থানে 
হানাফী মাযহাব মতে ঈদের নামাযে 
অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের বিরুদ্ধে ১২ 
তাকবীর সংবলিত লিফলেট ছাপিয়ে 
অপপ্রচার করা হচ্ছে। যার অধিকাংশ 
দুর্বল ও ভিত্তিহীন হাদীস | যেমন- ইমাম 
হাফিজ ইবনে হাযম যাহেরী (রহ.) বলেন, 
১২ তাকবীরের হাদীসগুলো একটিও 
গ্রহণযোগ্য নয় ৷ !আল-মুহাল্লা, খ. ৫, পৃ. ৫] 
বাস্তবে ১২ তাকবীরের লিফলেট চাপিয়ে 
সরলমনা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে 
ফেলা । এর জবাবে পবিত্র হাদীস শরীফ 
ও সাহাবায়ে কেরামের মতামতের 
আলোকে ৬ তাকবীরের প্রমাণের জন্য 
দু'একটি দলীল নিম্নে প্রদত্ত হলো: 


প্রথম দলীল: আবু দাউদ শরীফের 
হাদীস: 


০18835589৬৪ দু তর্ডি সা 
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০০৩৩০ 


অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । কিন্তু অতীতে 


হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.)-এর সাথী 


তাদের এরকম মিথ্যা অপবাদ ও অপচেষ্টা 
কোন সময় সফল হয়নি, ভবিষ্যতেও 
ইনশাআল্লাহ কখনও সফল হবে না। 
যেমন- শেখ সা'দী (রহ.) বলেছেন! 
হানাফী মাযহাবের বিশ্বব্যাপী প্রকাশ ও 
বিকাশ লাভ করা এবং মুসলিম জনগণের 
নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়া একমাত্র আল্লাহ 
প্রদত্ত মূল্যবান নেয়ামত যা মানুষ শুধু নিজ 
যোগ্যতা ও পরিশ্রমের বলে অর্জন করতে 
পারে না। সুতরাং হানাফী মাযহাবের 
নিজস্ব গুণগত মান-মর্যাদার প্রকাশ ও 
বিকাশের ঢেউকে কেউ রোধ করতে 


পারবে না ইনশাআল্লাহ । এটা শুধু 


আবু আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, সাঈদ ইবনুল আস (রাযি.) হযরত 
আবু মুসা আল-আশআরী (াযি.) এবং 
হুযায়ফা (োযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'ঈদের নামাযের মধ্যে 
কিভাবে তাকবীর পড়তেন? তখন হযরত 
আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.) বলেন, 
নবী করীম (সা.) প্রতিটি রাকআতে চার 
তাকবীর বলতেন জানাযার নামাযের 
তাকবীরের মতো। তারপর হযরত 
হুযায়ফা (রাযি.) বললেন, হযরত আবু 
মুসা আল-আশআরী ঠিকই বলেছেন 1৬ 


দ্বিতিয় দলীল: তাহাবী শরীফের হাদীস: 
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হযরত আবু আবদুর রহমান বলেন, 
আমাকে কতিপয় সাহাবা রোযি.) 
বলেছেন, রাসূল (সা.) আমাদেরকে নিয়ে 
ঈদের নামায পড়েছিলেন । তাতে তিনি 
চার চার তাকবীর বলেন, অতঃপর নামায 
শেষে হুযুর (সা.) আমাদেরকে লক্ষ্য করে 
বলেছেন! ভুলে যেও না, ঈদের নামাযের 
অনুরূপ । সাথে সাথে হুযুর (সা.) বৃদ্ধাঙ্গুলি 
বন্ধ করে অবশিষ্ট চার আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত 
করে দেখালেন 1১? 


উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসের সনদকে 
ইমাম তাহাবী (েহ.) হাসান বলেছেন, 
আর হাসান হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার 
ব্যাপারে সহীহ হাদীসের মতো । 

উপর্যুক্ত হাদীস শরীফের মধ্যে প্রথম 
রাকআত ও দ্বিতীয় রাকআতে চার 
তাকবীরের কথা যে বলা হয়েছে তার 
ব্যাখ্যা হলো: প্রথম রাকআতে তাকবীরে 
তাহরিমা সহ চার তাকবীর দ্বিতীয় 
রাকআতে রুকুর তাকবীরসহ ৪ তাকবীর । 


তৃতীয় দলীল: আল-মু'জামুল কবীরের 
হাদীস: 
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1521 
'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাষি.) 
থেকে ঈদের নামাযের নিয়ম প্রসঙ্গে বর্ণিত 
আছে যে, তিনি ঈদের নামাযে ৯টি 
তাকবীর বলতেন, ৪টি কিরাতের পূর্বে 
অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমাসহ চারটি । 
অতঃপর কিরাত পড়ে তাকবীর বলে রুকু 
করতেন । দ্বিতীয় রাকআতে কিরাতের পর 
৪টি তাকবীর বলতেন এবং চতুর্থ ৪ 
তাকবীরের সাথে রুকু করতেন ।”” 


হানাফী মাযহাবের ফিকহী দলীলসমূহ 
জুলাই'১৬ 


৩০০০ 05314০5০০১২ 
98 34/04০১5০৯$ 42991 এ 8 
ক 
“ঈদের নামাযে ইমাম সাহেব মুসন্লীদেরকে 
নিয়ে দু'রাকআত নামায পড়াবে এবং 
তাকবীরে তাহরীমা বলার পর প্রথমে সানা 
পড়বে । তারপর অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর 
বলবে, এভাবে _তৃতীয় রাকআতেও 
অতিরিক্ত ৩টি তাকবীর বলবে 1৯৯ 
তি (5125 ৬১ গে 21) রে ও 
323 এ ৫2$৯৮৪ ০ ত৪ 
9৫ ৫৫ এ গড ০০৪৩৪ ১৪ 
“ফাতওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ আছে, এটি 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাষি.) 


285 এ ০৮ 50135 
ত৫ 5 ঢল চি ত 
৯5 85240 1598 ০0১8 
৫5 6--96675593 এ 9590 

80165094122 6583 9498 
“ইমাম সাহেব দু'রাকআত ঈদের নামায 
পড়াবে, প্রথমে তাকবীরে তাহরিমা বলবে, 
তারপর ছানা পড়বে, তারপর তিনবার 
তাকবীর বলবে, অতঃপর উচ্চৈ?স্বরে 
কিরাত পড়বে, তারপর রুকুর তাকবীর 
বলবে এবং যখন দ্বিতীয় রাকআতের জন্য 
দীড়াবে, তখন প্রথমে কিরাত পড়বে, 
তারপর অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবে, 
অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে 
যাবে সুতরাং উভয় রাকআতে অতিরিক্ত 
তাকবীরের সংখ্যা দাড়ালো মোট ৬টি 1২১ 


ও মুহাদ্দিস, 


আর প্রধান মুফতী ও 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চউথাম 


+ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৯ 
রা মাআনী কী 


২ আল-আলুসী, রাহুল 
তাফসীরিল কুরতানিল আযীম ওয়াস- 
সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 
, ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ- ৪৬৮ 
কুরআন, সরা ইউনুস, ১০:১১ 
তন মাফাতীহুল গায়ব, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, 
রাকা বেবি তীয় সংকর ১৪২০ 
হি ২০০০ খর.), খ. ১৭, পৃ. ২০৯ 


« কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, 
পৃ. ২৭, হাদীস: ১৯০৯; (খ) মুসলিম; 
আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, রা লেবনান, খ. ২, পৃ. 
৭৬২, হাদীস: ১০৮১ 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১৪, ঠী ২৯১ 
জু -বুখারী, জল 


রি 


৩, পৃ ২৭, 
, গরাওক্ু খ. 
২৮ 


লেবনান, খ. ১, ১১৭; (খ) আল- 
মারগীনানী, রাজ, মিসর, পৃ. ৩৯ 
১১ ডা. জাকির নায়েক, ডা; জাকির নায়েক 
লেকচার, খ.. ৫, পৃ. ৪৭৫ 

১২ ডা. জাকির নায়েক, ভা. জাকির নায়েক 
লেকচার, খ.. ৫, পৃ. ৪৭৬ 
১৩ ডা. জাকির নায়েক, ডা. জাকির নায়েক 
লেকচার, খ.. ২, পৃ. ৪২ 
*৪ (ক) ইবনে আবু শায়বা, অ7ল-মবুসারাফ 
ফীল আহাদীস _ ওয়াল _ আসার, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব, 
খ. ১, পৃ. ৪৯৪, হাদীস: ৫৬৯৯; (খ) আবু 
দাউদ, : আস-স্বনান,. আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
২২৯, হাদীস: ১১৫৩ 
১ আশ-শওকানী, নায়লুল আওতার, দারুল 
হাদীস, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৩ হি. ০ ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৩৫ 
৯* আবু দাউদ, প্রাওভ্, খ. ১, পৃ. ২৯৯, 
হাদীস: ১১৫৩ 
১৭ আত-তাহাবী, শরহু মা'আানিয়াল আসার, 
আলিমুল কিতাব, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১৪ হি. 5 ১৯৯৪ খি.), খ. ৪, 
পৃ. ৩৪৫, হাদীস: ৭২৭৩ 
৯৮ আত-তাবারানী, আল-স্বজামুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো; 
মিসর, খ. ৯, পৃ. ৩০৪, হাদীস: ৯৫১৭ 
রঃ দা আদ-দ্ররর্ল মুখতার 
তানওয়ীর্ল আবসার ওয়া জামিউল 
বিহার, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ 
হি. _ ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১১৩ 
২, ইবনে আবিদীন, গ্রাঙজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ১৭২ 
২» মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়ালা 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৫০ 
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ঈদুল ফিতরের গুরুত্ব, ফযীলত, ইতিহাস, 
তাৎপর্য, আহকাম, মাসায়িল ইত্যাদি 
বিষয়ে আমরা কমবেশি সকলেই কিছু না 
কিছু জানি । সেসব পালন করা অবশ্যই 
দরকার | তার পাশাপাশি এই মহিমান্বিত 
ঈদের মহিমা গ্লান হয়__এমন কিছু বিষয়ে 
আমরা আলোচনা করবো । 


আত্মঅহমিকা 

ঈদ ছাড়াও সারা বছরই আমরা নিজেদের 
মান-মর্ধাদা ধরে রাখতে বা বাড়াতে সেষ্ট 
থাকি । যদি এই মর্যাদার সন্ধান কোনো 
নিমিত্তে হয়ে থাকে, তাহলে তা সম্পূর্ণ 
হারাম | (আয-যাওয়াজির, মিফতাহুল ফালাহ) 
ঈদের সময়ে অনেকেই এই আত্ম- 
অহমিকার কারণে নিকটজন, আত্মীয়- 
স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ কম করেন । 
এটি বর্জনীয় । 


যেসব কাজে 
ঈদের মাহাত্ম্য 
মান হয়ে যায় 


কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 


ক্ষমা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয় । 
হাদীসে এসেছে, ূ | 
687 :৫ এ ও ৫৯ 6 575 0৩৪ 
০ ডিও 9 ডে রণ এ 
৮ এ 4৫ পা ওঠে জু ৬৪ 
৬ ১৪ 19১৮ ০৮৮, 1 5 ৭০৪ ১55 
1০ ৮ 0:53) ০ 
হযরত আবু হুরায়রা রোষি.) থেকে বর্ণিত 
যে রাসূলুল্লাহ সো.) বলেছেন, 'সোম ও 
বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে 
দেওয়া হয়। যে আল্লাহর সাথে শিরক 
করে তাকে ব্যতীত সে দিন সকল 
বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। কিন্তু সেই 
দু'ভাইকে ক্ষমা করা হয় না যাদের মাঝে 
হিংসা ও দ্বন্ধা রয়েছে । তখন 
(ফেরেশতাদেরকে) বলা হয়, এ দু'জনকে 


সদাচরণ পাওয়ার দিক দিয়ে আত্মীয়- 


অবকাশ দাও যেন তারা নিজেদের দ্বন্ধ- 


স্বজনের মাঝে সবচেয়ে বেশি হকদার হল 


বিবাদ মিটিয়ে মিলে মিশে যায়! এ 


মাতা ও পিতা । তারপর পর্যায়ক্রমে 
অন্যান্য আত্রীয়-স্বজন ৷ আত্রীয়-স্বজনের 
সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও তাদের সাথে 


দু'জনকে অবকাশ দাও যেন তারা 
নিজেদের দ্বন্ব-বিবাদ মিটিয়ে মিলে মিশে 
যায়। এ দু'জনকে অবকাশ দাও যেন 


সম্পর্ক উন্নয়ন ও সকল প্রকার 
মনোমালিন্য দূর করার জন্য ঈদ হল 
বিরাট সুযোগ । কেননা হিংসা-বিদ্বেষ ও 
আত্মীয়-স্বজনের সাথে খারাপ সম্পর্ক 
এমন একটা বিষয় যা আল্লাহর রহমত ও 


জুলাই'১৬ 


তারা নিজেদের দ্বন্ধ-বিবাদ মিটিয়ে মিলে 
মিশে যায় । (তাহলে তাদেরও যেন ক্ষমা 
করে দেওয়া হয়) ।”১ 

এ হাদীস দ্বারা এতটুকু অনুধাবন করা যায় 
যে, নিজেদের মাঝে হিংসা-বিবাদ, দ্বন্ধ 


রাখা এত বড় অপরাধ যার কারণে 
আল্লাহর সাধারণ রহমত তো বটেই 
বিশেষ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। 
হাদীসে আরও এসেছে, . 
৮ 
৯৫ 39 2০1 ৫ 0 ৮:52 3 :$ 
বি ০৯০ 15 ০৯০৫ ১৫৪ ০04 

3 ৬খ ৪2০ 
হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী 
বলেছেন, “কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ 
নয় যে, তার ভাইকে ৩ দিনের বেশি সময় 
বয়কট করবে বা সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে । 
তাদের অবস্থা এমন যে, দেখা-সাক্ষাৎ 
হলে একজন অন্য জনকে এড়িয়ে চলে । 
এ দু'জনের মাঝে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে 
প্রথম সালাম দেয় ।”২ 


অবজ্ঞা 

এটাও অন্তরবিধবংসী দোষ । কোনো 
ব্যক্তিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা, যেমন- 
ছাত্র বা শিক্ষক, স্বীয় জ্ঞান বা ব্যস্ততার 
কারো কাছে যায় না এটা ভেবে যে, সে 
তো আমার চেয়ে নিচু স্তরের লোক। 
(মিফতাহুল ফালাহ, আয-যাওয়াজির) 

এই অবজ্ঞার কু-অভ্যাস থেকে মুক্তির 
উপায় হলো নিজেকে আল্লাহর সমুদয় 
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সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট মনে করা। বিনয় 
অবলম্বন করা । এটা ভেবে নেওয়া যে, 


সামনে যদি কেউ আপনার শক্রর গুণাবলি 


মাহরাম তথা বেগানা নারী পুরুষের জন্য 


বর্ণনা করতে থাকে, তখন আপনার 


সতর । তার শরীরেরর চেহারা এবং কজি 


অমুক লোক সম্ভবত আল্লাহর কাছে অধিক 


কতইনা খারাপ লাগবে । আপনি তার 


ব্যতীত কোনো অংশের দিকে দেখা জায়িষ 


৷ এদের প্রশংসা করে আল্লাহ 


নামও শুনতে চান না। আর আল্লাহর 


নেই | তবে চেহারা তথা মুখমণ্ডল দর্শনে 


তাআলা বলেন, “নিজেরা অভাবপ্রস্ত হলেও 


এতো বড় দুশমন এবং অবাধ্যদের 


তারা (অপরকে) নিজেদের ওপর প্রাধান্য 
দেয় ।' সূরা হাশ্র: ৯) 

মনে রাখতে হবে, যারা মানুষকে খারাপ 
জানে, তাদের কর্মের পরিণতি হলো, 
মানুষ তাদের খারাপ জানবে । এ ধরনের 
লোকেরা মানুষের সুনামকে ক্ষুন্ন এবং 
তাদের যোগ্যতাকে মীন করতে আপ্রাণ 
চেষ্টা করে। সে অন্যদের ওপর তার 


সৃষ্টিগত গুণাবলী দেখেই যদি আপনি 
প্রভাবিত হয়ে যান, তাহলে তো এ কথা 


যদি অন্তরে আসক্তি জাগে, সে ক্ষেত্রে 
চেহারা দেখাও জায়িয নেই। এ জন্য 
ওলামায়ে কেরাম বিনা প্রয়োজনে বেগানা 


প্রমাণিত হবে, আপনি আল্লাহর দুশমনদের 
ভালোবাসেন | সুতরাং আপনার ঠিকানাও 
আল্লাহর দুশমনদের সাথেই হবে । 

১৭ জু এ] 490 4:46 ০ 2 ০৪ 


৩:৪9. পপ গু পর্চ পুর 
5 9 (১৪ কি 


নিজের বড়ত্ব ও উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করার 
লক্ষ্যে, মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন ও ছোট 
করে । মানুষের সম্মানহানি ঘটানোর 
উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে ও 
অপবাদ রটায়। অহংকারীরা কখনোই 
মানুষের চোখে ভালো হতে পারে না, 
মানুষ তাদের ভালো চোখে দেখে না । 


অমুসলিমদের অন্ধ অনুকরণ 
আমাদের সমাজ আজ পোশাক-পরিচ্ছদে, 
চাল-চলনে, শুভেচ্ছা বিনিময়ে 
অমুসলিমদের অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত হয়ে 
পড়েছে । এর মাধ্যমে তারা যেমন 
ংস্কৃতিক দৈন্যতার পরিচয় দিচ্ছে অপর 
দিকে নিজেদের তাহযীব-তামাদ্দুনের প্রতি 
অনীহা দেখাচ্ছে । এ ধরনের আচরণ 
ইসলামি শরীয়তে নিষিদ্ধ । হাদীসে 
এসেছে, “হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী 
(রোঘি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে 
বলতে শুনেছি 


রা 2 ক 19123 15 এ 3) 
ঠ ৬০৭ 0 ৩6 ৪০ ৬০ 


১৫8৩ 
“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো গর্হিত 
কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা 
পরিবর্তন করে দেয় । যদি (তাতে) ক্ষমতা 
না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ 
দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) 
সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা 
করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল 
ঈমান 1৮১ 


একথা সবাই জানে, যার সাথে দুশমনি, 
তার ভালো বিষয়গুলোও তাকে কষ্ট দেয় 
এবং যার সাথে ভালোবাসা, তার খারাপ 
বিষয়গুলোও তাকে আনন্দ দেয় । আপনার 


জুলাই'১৬ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ' রোষি.) 
থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে 
সাদৃশ্য রাখবে সে তাদের দলভুক্ত বলে 
গণ্য হবে ৮ 

সুতরাং কারো মধ্যে কোনো গুণ দেখলে এ 
কথার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সে 
মুসলমান এবং দীনদার কি না? যদি 


নারী চেহারা দর্শনকে অবৈধ সাব্যস্ত 
করেছেন । দ্রে্টব্যং মাআরিফুল কুরআন, সূরা 
আল-আহ্যাব, ফাতাওয়ায়ে শামী, কিতাবুল খাতার 
ওয়াল ইবাহাত) 

আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, 


7১3182% 5৯ ও সে এন ও 


৮5৮৫ ৮৫ ৫৮১৫ 4501 


৪৫৯০৪৩১০৫5১ 
“মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের 
দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের 
লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে । এটাই 
তাদের জন্য অধিক পবিত্র । নিশ্চয় তারা 
যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক 
অবহিত 1৮ 


মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন মুমিনদের 


মুসলমান ও দীনদার হয়, তাহলে তো 
সবই ঠিক । অন্যথায় এ থেকে বেঁচে 
থাকার চেষ্টা করতে হবে । নতুবা নিজের 
ঈমান বিপদে পড়বে । 


পুরুষ কর্তৃক মহিলার 
বেশ- ধারণ করা ও মহিলা 
কর্তৃক পুরুষের বেশ ধারণ 
পোশাক- পরিচ্ছদ, চাল-চলন ও সাজ- 
সঙ্জার ক্ষেত্রে পুরুষের মহিলার বেশ ধারণ 
ও মহিলার পুরুষের বেশ ধারণ করা 
হারাম । ঈদের দিনে এ কাজটি অন্যান্য 
দিনের চেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। 
হাদীসে এসেছে, 
৩ তী। উভ পরে ৩৪ ডি ৩৪ 
৩5503 এভপ2 2 তে জিন 
15008959155 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (োযি.) 
থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে করীম (সা.) 
সেসব মহিলাকে অভিসম্পাত করেছেন 
যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং সেসব 
পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন যারা 
মহিলার বেশ ধারণ করে 1” 


বেগানা মহিলা পুরুষের 
সাথে দেখা-সাক্ষাৎ 


নির্দেশ দেন যে, তারা যেন তাদের চক্ষুকে 
তাদের জন্য যা নিষেধ করা হয়েছে, তা 
থেকে হেফাযত করে এবং তারা যেন 
তাদের জন্য যা হালাল করা হয়েছে তা 
ছাড়া অন্য কোন বস্তুর দিকে না তাকায় । 
যদি হঠাৎ করে তার ইচ্ছার বাইরে কোন 
নিষিদ্ধ বস্তর ওপর দৃষ্টি পড়ে যায়, তখন 
সে তাড়াতাড়ি তা থেকে তার দৃষ্টিকে 
ফিরিয়ে নিবে । মনে রাখা প্রয়োজন যে 


১ চলার 6:46 রী 


€ 5554 


৪০93 ১১৬ ৬০১৬৫ 03৬ রা 
চি এ] 2 খু ৮) ৬০০ 2১৩৫ 
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“হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “জাহান্নামবাসী দু'ধরনের লোক 
যাদের আমি এখনও দেখতে পাইনি । 
(আমার যুগের পরে দেখা যাবে) একদল 
লোক যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় 
চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে 


____71::: আত্তার্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রহার করবে । আর একদল স্ত্রীলোক যারা 
বন্ পরিহিতা হয়েও বিবন্ত্রার মত হবে, 
অন্যদের আকর্ষণ করবে ও অন্যেরা 
তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, তাদের মাথার 
চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুজের 
ন্যায় । ওরা জানাতে প্রবেশ করবে না, 
এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না যদিও তার 


সুগন্ধি বহু দূর থেকে পাওয়া যাবে 1”? 
দেখা যায় অন্যান্য সময়ের চেয়ে এ 
গোনাহের কাজটা ঈদের দিনে বেশি করা 
হয়। নিকট আত্মীয়দের মাঝে যাদের 
সাথে দেখা-সাক্ষাৎ শরীয়ত অনুমোদিত 
নয় তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ অবাধে 
করা হয় । হাদীসে এসেছে, 
:$ বি | হি 5 ০০০ ৩: 4 ১০ 
2820 9 ৭5০ 45 ০54403 ৫ 
08 ৭2২ এডি! 4520 € ১৮০ 
(৩50 2১০০] 
হযরত উকবা ইবনে আমির (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম (সা.) 
বলেছেন, “তোমরা মেয়েদের সাথে দেখা- 
সাক্ষাৎ করা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে 
রাখবে । মদীনার আনসারদের মধ্য থেকে 
এক লোক প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! 
দেওর-ভাশুর প্রমুখ সাথে 
দেখা-সাক্ষাৎ সম্পর্কে আপনার অভিমত 
কি? তিনি উত্তরে বললেন, “এ ধরনের 
আত্রীয়-স্বজন তো মৃত্যু 1” 


গান-বাদ্য 
ঈদের দিনে এ গোনাহের কাজটাও বেশি 
হতে দেখা যায়। গান ও বাদ্যযন্ত্র যে 
শরীয়তে নিষিদ্ধ এ ব্যাপারে কোনো 
সন্দেহ নেই । আবার যদি হয় অশ্লীল গান 
তাহলে তো তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে 
সা নেই । 
এ $। এ 20:46 এট ৩3 ০৪ 
56080148658 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.) 
বলেন, “পানি যেমন (ভূমিতে) তৃণলতা 
উৎপন্ন করে তেমনি গান মানুষের অন্তরে 
দিবিতিরুছিরত ৯ 
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লা 


পা ৬ 155০ পরত পরত এ 
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হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, “একদল 
লোকদেরকে তিনি বানর ও শুকরে 
পরিণত করে দেবেন ।' সাহাবাগণ আরজ 
করলেন, তারা কি “লা ইলাহা ইন্রাল্লাহু 
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্াহ' এ সাক্ষ্য প্রদান 
করে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হ্যা এবং 
তারা সিয়াম ও হজও পালন করে । 
সাহাবাগণ আরজ করলেন, তাহলে, 
তাদের সমস্যা কি ছিল? রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেন, “তারা বাদ্যযন্ত্র, ঢোল ও নারী 
সঙ্গীতশিল্পী ব্যবহার করবে । (একদিন) 
তারা রাতভর মদপান, হাসি তামাশা করে 
নিদ্রা যাবে, সকালে (আল্লাহর ইচ্ছায়) 
তারা বানর ও শুকরে পরিণত হবে ।”১ 
সাহাবী ও তাবেয়ীদের ভাষ্য অনুযায়ী বহু 
গোনাহের সমষ্টি হল গান ও বাদ্যযন্ত্র । 
যথা 
১. নিফাকের উৎস, 
২. ব্যভিচারের প্রেরণা জাগ্রতকারী, 
৩. মস্তিষ্কের ওপর আবরণ, 
৪. কুরআনের প্রতি অনিহা সৃষ্টিকারী, 
৫. আখিরাতের চিন্তা নির্মূলকারী, 
৬. গোনাহের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী ও 
৭. জিহাদী চেতনা বিনষ্টকারী ।৯১ 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক দা'ওয়াতুল 
হক, চউথ্রাম 


১ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৯৮৭, হাদীস: ৩৫ (২৫৬৫) 

২ মুসলিম, আাস-সহীহ, খ. ৪. পৃ ১৯৮৪, 

হাদীস: ২৫ (২৫৬০) 

ও মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৬৯, 

হাদীস: ৭৮ (৪৯) 


খ. ৪, পৃ. ৪৪, হাদীস: ৪০৩১ 

« আবু দাউদ, আাস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৬০, 
হাদীস: ৪০৯৭ 

১ আল-কুরআন, আন-নুর, ২৪:৩০ 


* মুসলিম, আ/স-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৬৮০, 
হাদীস: ১২৫ (২১২৮) 

৮ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৭১১, 
হাদীস: ২০ (২১৭২) 
কত আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১০, পৃ. ৩৭৭, হাদীস: ২১০০৭ 

১ কে) ইবনে আবুদ দুনয়া, যন্ল মালাহী, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর 
ও মাকতাবাতুল ইলম, জিন্দা, সউদী আরব 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৬ হি. _ ১৯৯৫ 
খি.), পৃ. ২৯, হাদীস: ৮; খে) ইবনে 
কাইয়িম. আল-জওযিয়া, ইগাসাতুল 
মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, সউদী 
আরব, খ. ১, পৃ. ২৬২ 

* ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, ইগাসাতুল 
লাহফান মিন মাসারিদিশ শয়তান, খ. ১, 
পৃ. ২৩৮ 


জ্ঞানের আলো 

হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 
জেলে দিতে পারো তুমি ভয় নেই আর, 
অক্লান শিখা এর তাড়াবে সে কালো, 
অজ্ঞতা যেইখানে হয়ে আছে গাঢ় । 


অন্তরে খোদাভীতি দেখাবে সুপথ, 
অকাজ কুকাজ হতে সদা রবে সরে, 
তাগুতের পাতা ফাঁদে পা দিতে অমত- 
নিশ্চয় হবে,তার বিধাতার ডরে । 


সত্যকে বুকে ধরে পথচলা হবে, 
কোন বাধা পারবেনা আটকাতে গতি, 
মরেও আমামা তার শিরে বাধা রবে, 
ইট কি সাগর তলে গলে একরতি! 


বাড়ি,গাড়ি,নারী কি বা টাকা কাড়ি কাড়ি 
যত পারো দীও তারেস্টলবেনা তবু 
জ্ঞানের আলোকে জানে সব দেন প্রভু । 


85555489168 ররর ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


11010010 


০ 


প্রতিবছরই দুটি দিনকে মুসলমানরা ঈদ 


দু'দিনের পরিবর্তে তোমাদের এর চেয়ে 


হিসেবে উদযাপন করে । অনেক দেশের 
অনেক সমাজেই ঈদ এখন ধর্মীয় পর্বের 
উধ্র্বে উঠে রূপ নিয়েছে সার্বজনীন এক 
সাংস্কৃতিক উত্সবে । কিন্তু ঈদ উৎ্সবটির 
সত্যিকার তাৎপর্য যদি বুঝতে হয়, তাহলে 
সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হলো নবীজি (সা.) 
এবং সাহাবাদের জীবনকে দেখা । তারা 
নিজেরা কীভাবে ঈদ উদযাপন করেছেন । 
অন্যদেরকে করার তাগিদ দিয়েছেন । 
পাঠক আসুন, আমরা দেখি নবীজি এবং 
সাহাবাদের জীবনে ঈদ | 


ঈদের প্রচলন 
৮০086 ৭14৮257-5 ৩ আা্দাডি৪ 
04505:028 ৯৫১০5 ০০%৫4 
এ১ত] 9 ৩৭195 5০ 
15 ৪ (৫ ও ঞ ৫): 41455 48 
4290 658$ এলি ১9105 145 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, মদীনায় যাওয়ার পর নবীজি 
(সা.) দেখলেন, সেখানকার লোকজন দুটি 
দিনকে উদযাপন করে খেলাধুলার মধ্য 
দিয়ে । নবীজি তাদেরকে জিজ্ঞেস 


করলেন, এ দুদিনের কী তাৎপর্য আছে? 
তারা বললো, আমরা জাহেলী যুগে এ 


শ্রেষ্ঠ দুটো দিন দিয়েছেন । তা হল ঈদুল 
আযহা ও ঈদুল ফিতর ।”১ 

শুধু খেলাধুলা, আমোদ-ফুর্তির জন্য যে 
দুটো দিন ছিল আল্লাহ তায়ালা তা 
পরিবর্তন করে এমন দুটো দিন দান 
করলেন যে দিনে আল্লাহর শুকরিয়া, তার 
যিকর, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার সাথে 
সাথে পরিমিত আমোদ-ফুর্তি, সাজ-সঙ্জা, 
খাওয়া-দাওয়া করা হবে। 

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে ইবনে 
জরীর (রাযি.)-এর বর্ণনা মতে, দ্বিতীয় 
হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথম ঈদ 
পালন করেছেন ১ 


ঈদের নামায 

৬৭5 6 4-47৩5 45 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রোষি.) 
থেকে বর্ণিত, নবীজী (সা.) দিনে বের 
হয়ে দু'রাকআত ঈদের সালাত আদায় 


করেছেন । এর পূর্বে ও পরে অন্য কোনো 
নামায আদায় করেননি 1” 


দু'দিনে খেলাধুলা করতাম । তখন তিনি 


বললেন, “আল্লাহ রাববুল আলামীন এ 


জুলাই”১৬ 


ঈদের দিন গোসল করা 

ঈদের দিন গোসল করার মাধ্যমে 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করাকেও 
নবীজি গুরুত্ব দিতেন । 


১4382৮91065 ৮5৫ 5৫ এ ০2৬ 221০৪ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রোষি.) 
থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি ঈদুল 
ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে 
গোসল করতেন 1" 


পায়ে হেটে ঈদগাহে যাওয়া 
3201 608 উ(0 2): ৭৮6৬৪ 


158085৫5689 এসেও 
“হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, সুনাত হলো ঈদগাহে পায়ে হেটে 
যাওয়া |” 
উভয় পথের লোকদেরকে সালাম দেয়া ও 
ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করার জন্য যে 
পথে যাবে সে পথে না ফিরে অন্য পথে 
ফিরে আসা । হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, 
রি 03০) :9৮$ ঞ্ঞ্ে 4015৫ ৩০৬০০ 

0 ৬ 4685৩ গু 

“হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (োযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম 
(সা.) ঈদের দিনে পথ বিপরীত 
করতেন ।” 


খাবার গ্রহণ 

ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদের সালাত 
আদায়ের পূর্বে খাবার গ্রহণ করা এবং 
ঈদুল আজহার দিন ঈদের সালাতের পূর্বে 


____----0 আত্তান্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


কিছু না খেয়ে সালাত আদায়ের পর 
কুরবানির গোশত খাওয়া সুনাত । 
(0 ক তল 07:48 5449৪ 
৬ যা ভি উড পরও 2 
৫ 
“হযরত বুরায়দা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম (সা.) ঈদুল ফিতরের দিনে না 


খেয়ে বের হতেন না, আর ঈদুল আযহার 
দিনে ঈদের সালাতের পূর্বে খেতেন না৷” 


ঈদে শুভেচ্ছা বিনিময়ের ভাষা 


বিশেষভাবে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে যখন বের 
হবে ও ঈদগাহে সালাতের অপেক্ষায় যখন 
থাকবে তখনগু রুত্বসহকারে তাকবীর পাঠ 
করতে হবে । 


নতুন বা পরিচ্ছন্ন 

পোশাক পরিধান করা 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
“আল্লাহ রাববুল আলামীন তার বান্দার 
ওপর তার প্রদত্ত নিয়ামতের প্রকাশ 
দেখতে পছন্দ করেন | !সহীহ আল-বুখারী 
১৮৮৭] 


ঈদে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানানো শরীয়ত 
অনুমোদিত একটি বিষয় ৷ বিভিন্ন বাক্য 
দ্বারা এ শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়। 
যেমন- 

(ক) হাফিয ইবনে হাজার আল- 
আসকলানী (রহ.) বলেছেন, সাহাবায়ে 
কেরামগণ ঈদের দিন সাক্ষার্কালে একে 
অপরকে বলতেন, ঞ-5$054 44 (আল্লাহ 
তায়ালা আমাদের ও আপনার ভালো 
কাজগুলো কবুল করুন) |” 


ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া (রহ.) 
বলেছেন, নবী করীম (সা.) দু'ঈদেই 
ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সর্বোন্তম পোশাক 
পরিধান করতেন । 


ঈদের খুতবা শ্রবণ করা 

5১53 6 ৬৭৪৪ :০8 নখ 2 ৭ 2 ৩৮ 
100): 5১20-50$ এ তি ক 
এক সএ/০ 8৩ জি এস 


(খ) ঈদ মুবারক ইনশাআল্লাহ । ৫4509 ০8815 
(গ) 42৫4৪ (ঈদুকুম সাঈদ) বলে “হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রাষি.) 
ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায় । থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী 

করীম (সা.)-এর সাথে ঈদ উদযাপন 
ঈদের টাদ দেখার করলাম । যখন তিনি ঈদের সালাত শেষ 
৮ টক করলেন, বললেন, আমরা এখন খুতবা 


তাকবীর পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহর 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হয় । তাকবীর হলো: 
পঝি। সরা 205291420৭2 ॥ হা এ 


.৩০145 বাক্যটি উচ্চস্বরে পড়া । 


90৫ পু & 6525 0705৬ ৩:%। ১৪ 


.1012440 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল 
ফিতরের দিন ঘর থেকে বের হয়ে 
ঈদগাহে পৌছা পর্যন্ত তাকবীর পাঠ 
করতেন ।” 
যখন সালাত শেষ হয়ে যেত তখন আর 
তাকবীর পাঠ করতেন না । 


জুলাই'১৬ 


দেব । যার ভালো লাগে সে যেন বসে আর 
2১০ 


যে চলে যেতে চায় সে যেতে পারে । 


দুআ ও ইস্তেগফার করা 

ঈদের দিনে আল্লাহ তায়ালা অনেক 
বান্দাহকে মাফ করে দেন । মুয়ারিরক 
আলইঈজলী (রহ.) বলেন, ঈদের এ দিনে 
আল্লাহ তায়ালা একদল লোককে এভাবে 
মাফ করে দেবেন, যেমনি তাদের মা 
তাদের নিষ্পাপ জন্ম দিয়েছিল । নবী 
করীম (সা.) ইরশাদ করেন, “তারা যেন এ 
অংশগ্রহণ করে ।” [লাতায়িফুল মায়ারিফ] 


মুসাফাহা ও মুআনাকা করা 
মুসাফাহা ও মুআনাকা করার মাধ্যমে 
পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি হয় । 


হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, একদা হযরত হাসান (রাযি.) নবী 
করীম (সা.)-এর কাছে আসলেন, তিনি 
তখন তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং 


কোলাকুলি করলেন ।*১১ 


ফিতরা দেওয়া 
রমজান মাসে সিয়ামের ক্রুটি-বিচ্যুতি 
পুরণার্থে এবং অভাবগ্রস্তদের খাবার 
প্রদানের উদ্দেশ্যে ঈদের সালাতের পূর্বে 
নির্ধারিত পরিমাণের যে খাদ্য সামগ্রী দান 
তাকেই যাকাতুল ফিতর বা ফিতরাহ বলা 
হয়ে থাকে | হাদিসে বর্ণিত, 
১ 273--) 8 ভে ০৩2৩৪ 
১] 41573 ৩৪০৯ এ$ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) 
রাসূল (সা.) ঈদের সালাতে যাওয়ার পূর্বে 
ফিতরা আদায় করার আদেশ দিলেন ।”১২ 


এতিম ও অভাবীকে 

খাবার খাওয়ানো 

একবার রাসুল (সা.) ঈদের নামায 
পড়ানোর জন্যে বের হলেন । রাস্তার পাশে 
মাঠে কিছু কিশোর খেলাধুলা করছিলো । 
কিন্তু তাদের একজন মাঠের এককোণে 
বসে কাঁদছিলো । পরনে তার ছেঁড়া 
জরাজীর্ণ কাপড় । নবীজি (সা.) তাকে 
খেয়াল করলেন । কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস 
করলেন, সে কাদছে কেন । 

ছেলেটি বললো, তার মা-বাবা নেই। 
এমন কোনো আত্মীয়ও নেই যার কাছে সে 
আশ্রয় নিতে পারে । 

নবীজি (সা.) তার কথা শুনে যারপরনাই 
কষ্ট পেলেন । বললেন, আজ থেকে আমিই 
তোমার বাবা । 

আয়েশা তোমার মা, ফাতিমা তোমার 
বোন আর হাসান হোসাইন তোমার দু 
ভাই । তুমি কি সন্তুষ্ট? 

ছেলেটি বললো, হে আল্লাহর রসুল (সা.) 
এত কিছু পেয়েও আমি কি সন্তুষ্ট না হয়ে 
পারি । এরপর মহানবী (সা.) তাকে 
বাসায় নিয়ে গেলেন, সুন্দর জামা পরালেন 
এবং তৃপ্তির সাথে খাওয়ালেন । 
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এরপর ছেলেটি হাসতে হাসতে আবার 
সেই মাঠে ফিরে গেলো । অন্য ছেলেরা 
তার এ অবস্থা দেখে অবাক হলো। 
জিজ্ঞেস করলো, কিছুক্ষণ আগে না তুমি 
কাঁদছিলে? এর মধ্যে এমন কি হলো যে, 
তুমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলে? 
ছেলেটি বললো, আমি অনাহারে ছিলাম, 
পরিতৃপ্ত হয়েছি। পোশাকহীন ছিলাম, 
পোশাক পেয়েছি । এতীম ছিলাম, আল্লাহর 
রাসূলকে পিতারপে পেয়েছি তাঁর 
পরিবারের সবাইকে আমার পরিবার 
হিসেবে পেয়েছি । এখন আমার চেয়ে সুখী 
আর কে আছেঃ 


খোঁজ-খবর নেয়া ও তাদের বাড়িতে 
বেড়াতে যাওয়ার বিশেষ সুযোগ তৈরি 
হয় । এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে, 


১) 0 সত ০০ ৯৯572 2৬৪ 
4483 এড খু (903 ঞ3 ১8৩৫ 
হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন, “যে 
আখেরাতে বিশ্বাস করে সে যেন আত্মীয়- 
স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে 1১৩ 


প্রতিবেশীর খোজ-খবর নেওয়া 
ঈদের সময় প্রতিবেশীর হক আদায়ের 
সুযোগ তৈরি হয় । আল কুরআনে বলা 


চর পর! ১৮5)৮ 
58 ও2401১৩৩৮2 
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নিন 
“তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, তার সাথে 
কোন কিছুকে শরিক করো না। আর 
সদ্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে নিকট 
আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, 
সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের 
মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে । 
নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না 
তাদেরকে, যারা দান্তিক, অহঙ্কারী 1১5 


জুলাই'১৬ 


মনোমালিন্য দূর করা 

জীবন চলার পথে বিভিন্ন পর্যায়ে কারো 
কারো সম্পর্কের অবনতি হতে পারে । 
ঈদের সময় পারস্পরিক মনোমলিন্য দূর 
করা ও সম্পর্ক সুদৃঢ় করার উত্তম সময় । 
হাদীসে এসেছে, 

এজ এ| ০১25 হিসি ৩৬ লা ৬৪ 
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ঘানি 0243 
রাসূলুল্লাহ সো.) বলেছেন, “কোনো 
মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে তার ভাইকে 
৩ দিনের বেশি সময় সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে | 
তাদের অবস্থা এমন যে দেখা সাক্ষাৎ হলে 
একজন অন্য জনকে এড়িয়ে চলে । এ 
দু'জনের মাঝে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে প্রথম 
সালাম দেয় 1৯৫ 


আনন্দ প্রকাশ করা 
৬৪৩০৫ :০$ ও 
৩4982 42৮ এঠত ৮১৪০৪ 
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রা 
উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা 
করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)ঈদের দিন 
আমার ঘরে আগমন করলেন, তখন 
আমার নিকট দুটি ছোট মেয়ে গান 
গাচ্ছিল, বুয়াস যুদ্ধের বীরদের স্মরণে । 
তারা পেশাদার গায়িকা ছিল না। 
ইতোমধ্যে আবু বকর (রাষি.) ঘরে প্রবেশ 
করে এই বলে আমাকে ধমকাতে লাগলেন 
যে, নবীজির ঘরে শয়তানের বাঁশি? 
রাসূলুল্লাহ সো.) তার কথা শুনে বললেন, 
“মেয়ে দুটিকে গাইতে দাও হে আবু বকর! 
প্রত্যেক জাতির ঈদ আছে, আর এটি 
আমাদের ঈদের দিন ।”১৬ 


সূত্র: আলোরপথে ইন্টারনেট থেকে) 


* আবু দাউদ, জাস-স্নান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
২৯৫, হাদীস: ১১৩৪ 

২ ইবনে কসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ 
হি. _ ১৯৮৮ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩১২ 

৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ২, পৃ. ২৪, 
হাদীস: ৯৮৯ 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৩৯৩, হাদীস: ৬১২৫ 

« আত-তিরমিষী, আল-জামিভউল কবীর, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ২, পৃ. 
৪১০, হাদীস: ৫৩০ 

৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ২৩, 
হাদীস: ৯৮৬ 

" আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. 
২, পৃ. ৪২৬, হাদীস: ৫৪২ 

* ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 
বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী, দারুল 
মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. 3 
১৯৫৯ খরি.), খ. ২, পৃ. ৪৪৬ 

৯ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৩৭, 
হাদীস: ১১০৫ 

* আবু দাউদ, আ7স-সনান, খ. ১, পৃ. ৩০০, 
হাদীস: ১১৫৫ 

* আল-বগওয়ী, শরহুস সুন্লাহ। আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, দামিশক, সিরিয়া 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ 
খরি.), খ. ১২, পৃ. ২৯০, হাদীস: ২৩২৬ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৩০, 

হাদীস: ১৫০৩ 

১ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৩২, 

হাদীস: ৬১৩৮ 

** আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৩৬ 

*« মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পূ. ১৯৮৪, 

হাদীস: ২৫ (২৫৬০) 

** আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৭, 

হাদীস: ৯৫২ 
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রাজনীতি ও মাদরাসাশিক্ষা সংলাপ 


ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


আমার বন্ধু ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির 
নেতা । ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নামায 
পড়েন, ধর্মকর্ম করেন । কিন্তু তার ধারণা, 
রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজন নেই 
ইসলামী রাজনীতির কোন ভূমিকা মানতে 
তিনি রাজি নন । তার বউ মাথায় কাপড় 
দেয়। এ জন্যে তার অনেক অহঙ্কার 
তিনি একদিন বললেন, আমি তো নামায 
পড়ি, রোযা রাখি, রমযানে গরীবদের 
যাকাতের কাপড় দেই। হজও করেছি 
এই তো ইসলাম । আপনারা যা বলেন, তা 
আমার বুঝে আসে না। ষ্ত্ীয় জীবনে 
ইসলাম কায়েম__ এগুলো শ্রোগান হিসাবে 
মানায় । তিনি মেজাযের মাত্রা নিচে 
নামিয়ে বললেন, আসলে মনে কিছু নেবেন 
না। আমি বিষয়টা আপনার কাছে বুঝতে 
চাই। 

এই প্রশ্ন, এমন মনোভাব একা আমার 
বন্ধুর নয় । সমাজে এমন অনেকে আছেন, 
যারা সামাজে শ্রদ্ধাভাজন । আমাদের 
দেশের রাজনীতির মুল ধারাও পরিচালিত 
হচ্ছে এই মনোভাব পোষণকারী নায়কদের 
হাতে । কাজেই বিষয়টি নিয়ে ভাবনার 
যথেষ্ট কারণ আছে । 

আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
উম্মতকে একটি বিশ্বজনীন দায়িত্ব দিয়ে 
প্রেরণ করেছেন। কুরআন মজীদের 
একাধিক আয়াতে বলা হয়েছে, 
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“তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানব 
জাতির (কল্যাণ সাধনের) উদ্দেশে 
তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। 
তোমাদের দায়িত্ব হল, তোমরা সৎকাজের 
আদেশ দেবে আর অসকাজে বাধা প্রদান 


এ আয়াতের ওপর আমল করতে হলে 
অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মাঝে 
সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে 


ভাষায় ৷ এর মধ্যে প্রধান পর্যায় বা স্তরটি 
হচ্ছে, “কোন অন্যায় দেখলে হাতে বা 
শক্তি প্রয়োগে বাধা দাও | এ কাজ তারাই 


নিষেধের দায়িত্ব পালন করতে হলে 


করতে পারে, যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় নির্বাহী 


অবশ্যই মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি 


ক্ষমতা আছে । রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে না থাকা 


থাকতে হবে । কেননা, আদেশ দান ও 


অবস্থায় শক্তি প্রয়োগে এ কাজ করতে 


নিষেধ করা বা বাধা দানের কাজ তাদের 


গেলে হিতে বিপরীত হবে । সমাজে 


পক্ষেই করা সম্ভব, যাদের হাতে ক্ষমতা 
থাকে । 


বিপর্যয় সৃষ্টি এদেশে সঠিক 
নেতৃত্হারা কিছু যুবক এই পার্থক্যটি 


কুরআন মজীদের আরেকটি নির্দেশ হল, 
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“তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আর 
রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের 
মধ্যকার উলুল আমর' (ক্ষেমতাশীল)- 
দের ।” 


উলুল আমরের আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূল 
(সা.)-এর আনুগত্যের মতোই ফরয । 
কাজেই উলুল আমরকে হতে হবে আল্লাহ 
ও রাসূলের অনুসারী | অন্যকথায় রাষ্ট্রের 
সর্বোচ্চ পদে এমন কাউকে বসাতে হবে, 
যিনি হবেন আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর 
একান্ত অনুগত । ইসলামী রাজনীতির মূল 
কথাও তো এটিই । 

হাদীস শরীফে তিনজন মুসলমানও এক 


বুঝতে না পারার কারণে আজ সবাইকে 
খেসারত দিতে হচ্ছে । 


বলবেন? এখানে তো তিনি মদীনার 
ইহুদী-িস্টানদের সঙ্গে চুক্তি করেছেন 
মদীনা সনদের আওতায় | নিজে বিচার- 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন, যাকাতভিত্তিক 
অর্থব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন, বিদেশি 
রাষ্ট্রনায়কদের কাছে পত্র লিখে ইসলামের 
দাওয়াত দিয়েছেন । সর্বোপরি ২৭টি যুদ্ধে 
নিজে সেনাপতি ছিলেন ৷ ৭০-এর অধিক 
ছোট-বড় যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন । এত 


জায়গায় বসবাস করলে বা সফর করলে 


বিশাল কর্মযজ্ঞকে রাষ্ট্রপরিচালনা বা 


নিজেদের মধ্যে একজনকে আমীর 
বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আমীর 
মানে নেতা, সভাপতি, চেয়ারম্যান, 
প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রপ্রধান প্রভৃতির যেকোন 
একটি | দেখুন ইসলামের কোন বিধান 
সম্মিলিত ব্যবস্থাপনা ও নেতার নেতৃত্ব ও 
আনুগত্য ছাড়া সম্ভবপর কিনা । তন্ধ্যে 
নামায, জুমা, ঈদ ও হজ অন্যতম | এর 
আধুনিক নামই তো রাজনীতি । 

সৎকাজের আদেশ দান ও অসতকাজে 
বাধা দানের দায়িত্ব পালনের তিনটি স্তর 


রাজনীতি না বললে কি বলবেন? এটিই 
তো সুন্নাত, নবীঅলা কাজ । সুন্নাত মানে 
তরীকা অর্থাৎ রাসূলে পাক (সা.) যেভাবে 
জীবন অতিবাহিত করেছেন তার নামই 
তো সুন্নাত । আমরা মিসওয়াক-পাগড়ির 
মতো দুয়েকটি আনুষ্ঠানিকতাকে সুন্নত 
নামে আখ্যায়িত করি । অথচ সুন্নতের 
পরিধির মাঝে আছে রাসূলে পাকের সমগ্র 
|] 
রাসুল আকরম (সা) ইরশাদ করেন, 
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“তোমরা আমার সুন্নতের অনুসরণ কর 
আর আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের 
সুন্নাতের অনুসরণ কর 1” 

সেই সুন্নাত কী? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় । 
হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.), হযরত 
ওমর (রাযি.), হযরত উসমান (রোযি.) ও 
হযরত আলী (রাযি.) ৩০ বছর যে রাষ্ট্র 


পরিচালনা করেন তাই ইসলামের 
খিলাফতব্যবস্থার নমুনা, খুলাফায়ে 
রাশেদীনের অনুসৃত সুনাত । 


এই সুন্নাতকে বাদ দিয়ে বা অস্বীকার করে 
কেউ যদি নিজেকে মুসলমান বলে দাবি 
করতে চায় তাহলে বলার কি আছে । 

আপনাকে একটি কথা বুঝতে হবে যে, 
নামায-রোযা-হজ-যাকাত যেমন ফরয 
ইবাদত তেমনি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনাও 
ফরয ইবাদত | কথাটি বুঝিয়ে বলা 
দরকার বলে মনে করছি । আমরা নামায, 
রোযা, হজ, যাকাত কেন পালন করি? 
নিশ্চয়ই আল্লাহর হুকুম বলে । তাই এসব 
ইবাদতের পেছনে আমাদের জীবনের 
মূল্যবান সময় শ্রম অর্থ বিনিয়োগ করি । 
অথচ কুরআন ও হাদীসে আরো আদেশ 
আছে যেগুলো আমরা পালন করছি না। 
যেমন- চুরির শাস্তি-হাতকাটা, যিনার 
শান্তি-দোররা বা পাথর মেরে হত্যা, 
হত্যার শাস্তি হত্যার বদলে হত্যা । এক 
কথায় কুরআনে বর্ণিত ইসলামী দণুবিধি | 
এগুলোর শাস্তি অনেক কঠিন বিধায় তা 
প্রয়োগের শর্তাবলিও অনেক কঠিন, যা 
একমাত্র রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমেই প্রয়োগ করা 
সম্ভব । এসব আমরা পালন করি নাবা 
করতে পারছি না বলে হুকুম রহিত হয়ে 
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আমাদের জাতীয় পোষাক ৷ জাতীয় 
পোষাক কাকে বলে তার সহজ উত্তর, 
কোন দেশ বা সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজস্ব 


“যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ তার জমানার 


আরও বলা হয়েছে, “মুসলিম সমাজের 
রাকট্রনৈতা নির্বাচন এমন গুরুত্পূর্ণ ফরয 
যে, নবী করীম (সা.)-এর ওফাত লাভের 
পর সাহাবায়ে কেরাম তার দাফনের 
চেয়েও খলীফা নির্বাচনকে আগ্রাধিকার 
দেন । সোমবারে নবীজি ইন্তিকাল করেন, 
মঙ্গলবার খলীফা হিসেবে হযরত আবু 
বকর সিদ্দিক রোযি.)-এর হাতে সাধারণ 
বায়আত অনুষ্ঠিত হয় আর পরদিন বুধবার 
হযরতের দাফন কাজ সম্পন্ন হয় । এসব 
কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের 
আকীদা হল, ইমাম বা মুসলিম সমাজ ও 
দেশ পরিচালনার জন্য নেতা নির্বাচন 
ওয়াজিব । 
এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মুসলিম 
সমাজের অনেক জনগুরুতৃপূর্ণ কাজ ইমাম 
বা রাষ্ট্রনায়কের ওপর নির্ভরশীল | বিশেষ 
করে জিহাদ বা দুনিয়ার মজলুম 
মুসলমানদের সহায়তা ও সন্ত্রাসীদের 
দমনের উদ্দেশে সশস্ত্র লড়াই । এর জন্য 
রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে থাকা অনিবার্ধ শর্ত । 
বললাম রাষ্ট্রনেতা কেবল দুনিয়ার জীবনের 
শৃঙ্খলা ও সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্যই নয় । 
আখেরাতে তার প্রয়োজন আরও বেশি । 
সুরা আল-ইসরা ৭১ আয়াতের মর্মীর্থ 
হচ্ছে, 

58246৫৪1546 


“যেদিন প্রত্যেক মানুষকে তার ইমামসহ 


যায়নি । বরং ফরযে আইন লঙ্ঘনের দায়ে 
আমরা দায়ী। এই দায়মুক্তির জন্য 
ইসলামী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোন 
বিকল্প পথ আছে কিনা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী 
বন্ধুদের কাছে তার ব্যাখ্যা আমরা চাইতেই 
পারি । 

আমাদের মুসলমানী জীবনের তিনটি 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ঈমান | 
মানে আমাদের অন্তরের ধর্মবিশ্বাস । এই 
বিশ্বাস কীভাবে কেমন হওয়া উচিত বা 
অনুচিত তা যে সাজেক্টে আলোচনা হয় 
তার নাম আকায়েদ | দীর্ঘকাল থেকে 
দেশের সব দীনী মাদরাসায় পাঠ্য আকীদা 
সম্পর্কিত একটি কিতাবের নাম শরহুল 
আকায়িদ আন-নাসাফিয়া । এই কিতাবের 
ইমামত" (নেতৃত্ব) সম্পর্কিত অধ্যায়ের 
একটি হাদীস হচ্ছে, 


জুলাই'১৬ 


আহ্বান করা হবে 1৬ 

এখানে ইমামের দুটি অর্থ । একটি হচ্ছে 
নেতা, আরেকটি অর্থ আমলনামা | 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুদিত কুরআন 


জাতীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানগুলোতে যে 
পোষাক পরে হাজির হয়, তাকেই বলতে 
হবে সে জাতির জাতীয় পোষাক । 
বললাম, চিন্তা করে দেখুন। ঈদে পরবে 
নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আপনি শার্ট 
পরেন না। পাজামা পাঞ্জাবি না পরলে 
আপনার অস্বস্তির শেষ থাকে না। চিন্তা 
করে দেখুন আপনার উৎসবের পোশাকের 
সাথে আলেমদের পোশকের মিল আছে 
কিনা । বললাম, এক গবেষক তো প্রমাণ 
করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনে বা 
কোর্টে মামলা শুনানীকালে যে গাউন ও 
ক্যাপ অতিথিসহ উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের 
এতিহ্যের স্মারক তা আলেমদের জুববা ও 
পাগড়ির ইংলিশ সংস্করণ | অনেকে এই 
এতিহ্যের স্মারকের কথা ভুলে যায় বা 
অবজ্ঞা করে আর আলেমরা সেই এঁতিহ্য 
চর্চা করে। এতে তো দোষ থাকলে 
আপনাদেরই আছে । 

দেখুন, আলেমরা সারাটা জীবন জ্ঞানের 
চর্চায় কাটিয়ে দেওয়ার পর অনেকের 
জীবনে এখনো বঞ্চনা | ইসলাম, ইতিহাস 
ও এতিহ্য নিয়ে আমরা অনেকে গর্ব করি । 
যে ইতিহাস না থাকলে মানব জাতির 
অতীতকাল অন্ধকারে ছেয়ে থাকত; তার 
ধারাবাহিকতা তো রক্ষা করেছে আলেম 
সমাজ | যুগে যুগে আলেমদের অকান্ত 
পরিশ্রম ও অবদান না হলে ইতিহাস বলে 
লিখিত কোন প্রামাণ্য পুস্তক থাকত না, 
গ্রিক দর্শন আরবিতে তারপর ইংরেজিতে 
অনুবাদ হত না, পাশ্চাত্যে জাগরণ আসত 
না। স্বয়ং ইসলামী সমাজেও কুরআন 
হাদীসের চর্চায় আলেমগণ জীবন উৎসর্গ 
না করলে ইসলাম ও ইসলামী জ্ঞানের 
কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। 

যুগে যুগে আলেম সমাজের জ্ঞানচর্চার 


মজীদে এর অর্থ নেতা । এখন আপনি 
হিসাব করতে পারেন, আপনি কাকে 


ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠেছে মাদরাসা 
শিক্ষা ব্যবস্থা । উপমহাদেশে প্রায় ৮০০ 


অনুসরণ করবেন এবং কিয়ামতের দিন 
অনিবার্ষভাবে কার পেছনে বেহেশতে বা 
দোযখে যাবেন । কাজেই, নেতা, ভোট ও 
আনুগত্য মোটেও খেলো জিনিস নয় | 


বছরের 


শিক্ষা । ইংরেজি শিক্ষা বা আধুনিক শিক্ষা 


একবার তিনি আলেমদের লেবাস পোষাক 
নিয়ে একটু ব্যঙ্গ করে কি যেন বলতে 


তো আসে অনেক ঠা 
আমলে । সেই সময়ে স্বয়ং গির্জা শাসিত 


চাইলেন । আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, 
মানুষ জ্ররাক্রান্ত হলে সুস্বাদু খাবারও 


ইউরোপও ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানে অজ্ঞতার 
অন্ধকারে | মাদরাসা শিক্ষার আলোতেই 


তেতো লাগে। দেখুন, আলেমরা 


ভারতবর্ষ শিল্প ও স্থাপত্যে উন্নতির শিখরে 


সাধারণত যে পাঞ্জাবি পরেন তা তো একটু 


আরোহন করেছিল, যার কালজয়ী প্রমাণ 


ভিন্ন রুচিতে আপনিও পরেন । কারণ, তা 


বিশ্বের সপ্তার্ষের অন্যতম বিস্ময় 


__ 2) আত্তান্তহীদ ১৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


তাজমহল | হেকিমী চিকিৎসার এশ্বর্ষের 
ধারাবাহিকতা তো এখনো বৃহন করছে 


পর্যন্ত মাদরাসা-ই-আলিয়ার প্রিন্সিপালের 


ব্যর্থ হয় এবং বিপ্রবী মুসলমানদেরকে 


পদ ইংরেজদের হাতে ছিল । ১৯৪৭ সালে 


হামদর্দ ও আযুর্বেদিক ৷ হাদীস শাস্ত্রে 


পাক ভারতের স্বাধীনতার সময় মাদরাসা 


চর্চা যখন সারা দুনিয়ায় প্রায় বন্ধ হয়ে 
গিয়েছিল, তখন ভারতবর্ষে শাহ 
ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রেহ.) 


আলিয়া ও তার সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ভাগ হয়ে 


বিভিন্ন স্থানে ফীসিকাষ্ঠে 
নৃশংসভাবে দমন করা হয়। যার জীবন্ত 
সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরান ঢাকার 


অর্ধেকে চলে আসে তৎকালীন পূর্ব 
পাকিস্তানে, বর্তমান বাজারে | 


বাহাদুর শাহ পার্ক ও সেখানে 


ত ] 


হাদীস শাস্ত্ব চর্চায় পুনরুজ্জীবন দান 


মাদরাসা আলিয়া ঢাকার সর্বশেষ হ্ডে 


করেন, যার আলোতে দুনিয়া এখনো 
আলোকিত । অর্থনৈতিকভাবেও বিশ্বের এ 
অঞ্চলটি এতখানি সমৃদ্ধ ছিল যে, 
ইউরোপীয় বণিকরা সাত সমুদ্র তের নদী 
পাড়ি দিয়ে বাণিজ্যের লোভে এখানে 
এসেছিল এবং সুযোগ বুঝে বাহ 
মসনদ দখল করে দীর্ঘ ২০০ বছর 
আমাদেরকে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ 
রেখেছিল | ইতিহাসের এই বাস্তবতাগ্তলো 
সামনে আনলে কোন হিংসুকও বলতে 
পারবে না যে, তখনকার দিনের মুসলিম 
শাসন কোন দিক থেকে পশ্চাদপদ ছিল 
কিংবা তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার 
নিয়ন্ত্রক শক্তি মাদরাসা শিক্ষায় কোন দিক 
থেকে অপূর্ণতা ছিল । 

ইংরেজ আসার পর ক্ষমতাহারা 
আলেমদের হাত থেকে ওয়াকফ ও 
লাখারজ সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় বরাদ্দগ্ডলো 
কেড়ে নেওয়া হয় । কালক্রমে মুসলমানরা 


মওলানা ছিলেন বায়তুল মুকাররামের 
খতীব মরহুম হযরত মাওলানা উবায়দুল 
হক। তারপরে সেই পদবীটি ভাইস 
প্রিন্সিপাল হিসেবে পরিবর্তন করা হয় । 

উল্লেখ্য যে, ইংরেজদের হাতে বাংলা 

স্বাধীনতার সূর্য ডুবেছিল ১৭৫৭ দে 
আর কলকাতা রিনা মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল ১৭৮১ সালে । আলিয়া মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি না 
জানার কারণে কিংবা মাদরাসা শিক্ষার 
প্রতি বিদ্বেষী মন নিয়ে এক শ্রেণীর 
জ্ঞানপাপী বলতে চান যে, ব্রিটিশ সরকার 
ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 
করেছিল | ধরুণ, কোন ইসলাম-বিদ্বেষী 
সরকারের আমলে কেউ যদি ইসলামের 
প্রচার প্রসারের উদ্দেশে একটি পত্রিকা 
প্রকাশ করতে চায় তাহলে অবশ্যই 
সরকারের অনুমোদন নিতে হবে । এই 
পরিস্থিতিতে কেউ কি এই বিভ্রান্তি ছড়াতে 


দুবেলা খাবার জুটানোর জন্য সকাল সন্ধ্যা 
প্রাণান্ত সংখাম চালাতে বাধ্য হয় । ইংরেজ 


পারবে যে, ইসলাম-বিরোধী সরকার 
ষড়যন্ত্র করে পত্রিকাটি চালু করেছে। 


এতিহাসিকরাই বলেছেন যে, আগের দিনে 


বন্তৃত এই অবস্থা অব্যাহত গতিতে চলছিল 


মুসলমানদের মধ্যে গরীব ও অশিক্ষিত 
লোক খুজে পাওয়া অসম্ভব ছিল । অথচ 


এবং কলকাতা আলিয়া মাদরাসার অনেক 
শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছিল এই 


ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 


অঞ্চলে । এরি মধ্যে ১৮০০ সালে 


অল্পদিনের মধ্যেই মুসলমানরা শিক্ষা 
দীক্ষায় চরমভাবে পিছিয়ে যায় আর 
অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে । 
এর মধ্যে সবচে বড় হুমকির মুখে 


প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা পোর্ট উইলিয়াম 
রা এটি ছিল বাংলা ভাষা, সাহিত্য 

সংস্কৃতিতে সংস্কৃত ও হিন্দু সংস্কৃতি 
টে সুতিকাগার । রাজ্যহারা মুসলমানরা 


পড়েছিল নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক 
থেকে মুসলমানদের দেউলিয়াত্ব। এই 


তখন ইংরেজদের শক্র জ্ঞান করত এবং 
ইংরেজি শিক্ষা হারাম ঘোষণা করেছিল । 


পরিস্থিতিতেই মুসলিম সমাজের সচেতন 
লোকেরা বিচলিত হয়ে অন্তত দীন-ধর্ম 
রক্ষার তাগিদে মোল্লা মজদুদ্দীন নামক 
একজন বিজ্ঞ আলেমকে কেন্দ্র করে 
ইংরেজদের শাসনকেন্দ্র বা রাজধানী 
কলকাতায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার 
অনুমতি প্রার্থনা করেন । তাদের চেষ্টা 
সফল হলে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা 
মাদরাসা । ইংরেজরা এই শর্তে কলকাতা 
মাদরাসার অনুমতি দেয় যে, এর প্রধান 
হিসেবে থাকবে কোন ইংরেজ আর শিক্ষা 
দীক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন একজন 
আলেম এবং তার পদবী হবে হেড 
মওলানা | সেই শর্ত অনুযায়ী ১৯২৬ সাল 


জুলাই'১৬ 


এর ধারাবাহিকতায় জিহাদের অগ্নিবীণা 
বেজে উঠেছিল বালাকোটের ময়দানে 
১৮৩০ সালে সৈয়দ আহমদ শহীদ 
(রহ.)-এর নেতৃত্বে । আলেমদের এই 
সশস্ত্র জিহাদ আপাতত ব্যর্থ হলেও 
জিহাদের পয়গাম ধুমায়িত হয় 
উপমহাদেশের আনাচে কানাচে । যার 
প্রবল শ্রোতে সমগ্র ভারত জুড়ে সংঘটিত 
হয় সিপাহী বিপ্রব | স্বাধীনতা হারানোর 
ঠিক ১০০ বছর পর ১৮৫৭ সালে 
সংঘটিত সিপাহী বিপ্রবে যোগ দিয়েছিল 
ইংরেজ সরকারের অধীনস্ত সেনাবাহিনীর 
মুসলিম সিপাহীরা এবং তাদের সঙ্গে হিন্দু 
সৈনিকরা । কিন্তু নানা কারণে সে বিপ্রবও 


তখন আরো একবার অমানিশীর ঘনঘটা 
দেখা দেয় ভারতীয় মুসলমানদের 
জীবনে । একের পর এক সামরিক ও 
রাজনৈতিক পরাজয়ের পর জাতিকে ধর্মীয় 

সাংস্কৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার 
উদ্দেশে বালাকোটের চেতনায় ডদ্দদ্ধ 
আলেমগণ ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 
দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা । শুরু হয় 


পুনরুজ্জীবনের নতুন রেনেসা। শুরু 
থেকেই ইংরেজ সরকার পরিচালিত 


আলিয়া মাদরাসা ও দেওবন্দ মাদরাসার 
মধ্যে কোন বিদ্বেষ বা রেষারেষি ছিল না। 
যার জলন্ত প্রমাণ, মরহুম মাওলানা 
উবায়দুল হকসহ দেওবন্দ মাদরাসা হতে 
খারিজ অনেক আলেম জীবনভর আলিয়া 
মাদরাসায় শিক্ষকতা ও খেদমত করে 
গেছেন । বাংলাদেশে তাবলীগ জামাত 
প্রতিষ্ঠায় যিনি সবচেয়ে বেশি অবদান 
রেখেছেন তিনি অর্থাৎ মওলানা আবদুল 
আযীযও ছিলেন মাদরাসা আলিয়ার ছাত্র । 
আলেম সমাজ ও মুসলমানদের ওপর 
ইংরেজদের যখন চরম দমন ও দলন নীতি 

তখন _ সেই সুযোগে হিন্দুরা 
ইংরেজদের অধীনে শিক্ষাদীক্ষা, ব্যবসা 
বাণিজ্য ও সরকারী চাকরি বাকরি লুফে 
নিতে থাকে । কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদের 
মত দূরদর্শী মুসলিম নেতারা বুঝতে 
পারেন যে, পরিস্থিতির বাস্তবতা বলতে 
একটি জিনিস আছে । মুসলমানরা এই 
বাস্তবতাকে বুঝতে না পারলে অচিরেই 
আরো চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে 
হবে । তারই প্রচেষ্টায় ১৮৭৮ সালে 
প্রতিষ্ঠিত হয় আলীগড় মুসলিম স্কুল এবং 
পরবতীতে আলীগড় মুসলিম 


য় । 
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আলেম সমাজের 
মনেও সংস্কারবাদী মনোভাব চাঙ্গা হয় । 
তারা জোরালোভাবে বললেন যে, মাদরাসা 
শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বয় 
করতে হবে । সিলেটের মাওলানা আবু 
নসর ওয়াহীদের নেতৃত্বে আলিয়া 
মাদরাসাকে তখন পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে 
দু'ভাবে বিন্যস্ত করা হয় । একটির নাম 
ওন্ড ক্ষিম আর অপরটির নাম নিউ ক্ষিম | 
নিউ ক্কিমে জেনারেল স্কুল কলেজের 


___ 7) আত্তান্তহীদ ১৯ 
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বইপুস্তক এবং পাশাপাশি মাদরাসার 


বয়স অন্তত ৪০ বছর | দেশের পত্র- 


কিতাবাদি পড়ানো হত । বর্তমান আলিয়া 


পত্রিকায় মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে আমার 


এগুলোকে স্কুল-কলেজের সাথে একাকার 
করতে হবে বা বিশ্ববিদ্যালয় মানের 


নেসাবের মাদরাসাগুলোর দিকে তাকালে 
তখনকার নিউ স্বীমের কথা সহজেই 
অনুমান করা যায় । তখন বলা হয় যে, 


যতগুলো প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে, যদি সেগুলো 
এক পাল্লায় রাখা হয় আর অন্যদের লেখা 


সার্টিফিকেট দিতে হবে এমন কথা 
সেখানে অবান্তর ৷ 


একত্রে এক পাল্লায় রাখা হয় তাহলে 


আমাদের দেশে যারা আধুনিক শিক্ষা ও 


মাদরাসার উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের জন্য 
আরবি বিশ্ববিদ্যায় প্রতিষ্ঠা করা হবে । 


আল্লাহ চাহেন তো, আমার লেখাগ্ডলোর 
পাল্লা ভারি হবে । জমিয়তে তালাবায়ে 


১৯৪৭ সালের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী 


আরাবিয়ার পতাকায় আলিয়া নেসাবের 


সারা দেশে তখন নিউস্বীম মাদাসার 


মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও ইসলামী 


ংখ্যা ছিল ১০৭৪টিতে । তবে এগুলো 


আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনে আমার 


নামে মাদরাসা থাকলেও ভেতরটা স্কুল 
কলেজে পরিণত হয়েছিল । শেষ পযন্ত 


ভূমিকার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই 
না। 


পাকিস্তান আমলে ১৯৫৬ সালে আওয়ামী 


আমার ক্ষুদ্র অভিমত হচ্ছে, আধুনিক 


লীগের প্রাদেশিক সরকার এক আদেশ 
বলে সকল জুনিয়র নিউ ক্ষিম মাদরাসাকে 
হাই স্কুল এবং সিনিয়রগুলোকে ইসলামিক 
ইন্টারমেডিয়েট কলেজে রূপান্তরিত করে 
দেয় । নমুনা হিসেবে বলা যায়, বর্তমান 
চট্টগ্রাম মহসিন কলেজ আগে ছিল 


জ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়া ও চর্চার জন্য 


কীধে চাপিয়ে দিতে হবে । বরং তাতে ফল 
হয় উল্টা । কোমলমতি 


মোহসেনিয়া মাদরাসা, ঢাকার নজরুল 


ছেলেমেয়েরা এতবেশি বোঝা 


দীনী শিক্ষার সমন্বয় চান তারা আলিয়া 
নেসাবের মাদরাসাপ্তলোতে এসে লেখা 
পড়া করতে পারে। যারা ডাক্তারি, 
ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায় তারা জেনারেল 
লাইনে চলে যাবে । এগুলোও তো 
আমাদের প্রতিষ্ঠান । এগুলোকে পর 
ভাবার চিন্তা নিশ্চয়ই ভুল এবং এই ভুল 

ং₹শোধন করতে না পারলে গোটা 
জাতিকে আপন করা ও তাদেরকে 
ইসলামের সাহায্যকারী হিসেবে পাওয়ার 
প্রত্যাশা হবে আকাশ কুসুম কল্পনা । যারা 
দীনের দাঈ ও শরীয়া আইনে বিশেষজ্ঞ 
হবেন তাদের জন্যই তো মাদরাসা শিক্ষা । 
প্রয়োজনে মাদরাসার সংখ্যা কম হোক, 


বহন করতে পারে না । তাছাড়া (৫ _, ২ 


আজকের ইন্থলশ স্কুলের ছাত্র- . বর্তমানে দেওবন্দের সিলেবাসের আদলে গড়ে ওঠা 
ছাত্রীরা নিজের অতীত ও কওমী মাদরাসাগলোর সামনেও নিউ ক্ষিমের 
এতিহ্যের প্রতি উদাসীন হয়ে হাতছানি এসেছে ॥ এখন কওমী মাদরাসার 
ফার্মের মুন্সি হয়ে গড়ে উঠার মুরববীদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা কি 


কলেজ ও হাম্মাদিয়া হাইস্কুল দুটি ছিল 
হাই মাদরাসা, মাদরাসার আকৃতি পাল্টে 
ভোলার আব্দুর রব হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত 
হলে ক্রন্দনরত আলেমদের সান্ত্বনার জন্য 
সাবেক মন্ত্রী মুশারফ হোসেন 


শাহজাহানের বাবার দেয়া জমিতে কারণ হচ্ছে, শৈশব থেকে 

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বর্তমান ভোলা আলিয়া হরিতে তাদের মুখের বুলি ইতিহাসকে সামনে রেখে নিজেদের অতীত ও 
মাদরাসা । রাজশাহী হাই মাদরাসা এখনো ফোটানোর কসরত | মাদরাসা এতিহ্যকে ধরে রেখে দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি 
স্বনামে থাকলেও ভিতরে চলছে স্কুল। শিক্ষার বেলায়ও কথাটি সত্য । উদাসীন হয়ে পথ চলবেন? নাকি আলিয়া 
বর্ধিত বেতন-ভাতার লোভের কবলে পড়ে হুযুরদের মধ্যে যাদের মনে নেসাবের মাদরাসাগুলোর ন্যায় বারবার 


কলকাতা আলিয়া, সিলেট আলিয়া ও 
শর্ষিনা আলিয়া মাদরাসা ছাড়া বাকি সব 


উরদু ও ফারসির মায়া বেশি 
তারা নিচের ক্লাসগুলোতে 


মাদরাসা তখন নিউ স্ষিমের টোপ গিলে 
আত্মহত্যা করেছিল । পরবর্তীতে এই তিন 
মাদরাসা থেকে শাখ-প্রশাখা বের হয়ে 
বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে । কিন্তু 
বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে, আলিয়া নেসাবের 


ছেলেমেয়েদের এসব ভাষা 


ত রে আত্মহত্যার অগ্নিপরী্ষায় অবতীর্ণ হবেন । 
শেখানোর অবৈজ্ঞানিক ও অপরিকল্পিত তাতে আপত্তি নাই । এদেশে 'থস্টানদেরও 


চেষ্টা চালান । তাদের প্রতি পরামর্শ হল, 
বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ 
করুন এবং উরদু, ফারসি, ইংরেজি বা 


মাদরাসাপ্তলোর আকাশে আবারো নিউ 
স্ষিমের অমানিশা দেখা দিয়েছে । 


অন্য যে কোন ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা 
করুন উচ্চতর ক্লাসে বা একদম শেষে । 


বর্তমানে দেওবন্দের সিলেবাসের আদলে 
গড়ে ওঠা কওমী মাদরাসাগুলোর সামনেও 
নিউ ক্ষিমের হাতছানি এসেছে । এখন 


অনুরূপভাবে মাদরাসা শিক্ষার 
বিষয়গুলোর ওপর শুরু থেকে গুরুত্ব দিয়ে 
অন্য উচ্চতর স্তরে শিক্ষাদানের 


কওমী মাদরাসার মুরববীদেরকে সিদ্ধান্ত 
নিতে হবে, তারা কি ইতিহাসকে সামনে 
রেখে নিজেদের অতীত ও এঁতিহ্যকে ধরে 


ব্যবস্থা করতে হবে, মাদরাসার পরিভাষায় 
যাকে ফুনুনাত বলা হয় ৷ পরিশেষে একটি 
তথ্য দিয়ে আজকের আলোচনার ইতি 


রেখে দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি উদাসীন 
হয়ে পথ চলবেন? নাকি আলিয়া নেসাবের 


টানতে চাই । ইরানে বিপ্লব হয়েছে আজ 
থেকে ৩৬ বছর আগে ১৯৭৯ সালে। 


মাদরাসাগুলোর ন্যায় বারবার আত্মহত্যার 
অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হবেন । কথাটি 
অনেকের কাছে কঠিন মনে হতে পারে । 
এজন্যে একান্ত অনিচ্ছায় লিখছি যে, 
মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে আমার লেখালেখির 


জুলাই”১৬ 


শিয়া আলেমরাই সেখানে এখনো ক্ষমতার 
দণ্ডমুণ্ডের মালিক । ইরানের হাওযেয়ে 
এলমিয়ে বা মাদরাসাগ্তলো এখনো 
বেসরকারি । এসব মাদরাসার যাবতীয় 
বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন আয়াতুল্লাহরা | 


অনেক সেমিনারি আছে, এগুলো তাদের 
ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । এসব অভিজ্ঞতা 
কাজে না লাগিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিলে 
পরিণতি হবে মারাত্মক । 


১ আল-কুরআন, সুরা ভালে ইমরান, ৩:১১০ 
১ আল-কুরআনহ স্বর আন-নিসাং ৪:৫৯ 
আত-তাহাওয়ী, শরহু স্বশকিলি আসার, 
দিতি রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. ₹ ১৯৯৪ খ্রি.), 


সংস্করণ: ১৪০৮ হি. _ ১৯৮৮ খ্রি), পূ. 
৯৭ 


€ আত-তাফতাযানী, শহরহুল আকায়িদ 
আন-নাসাফিয়া, পৃ. ৯৭ 


১» আল-কুরআন, সরা আল-ইসরা, ১৭:৭১ 
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জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


ইসলামে পর্দা ও নারীর অধিকার 


আল্মামা সৈয়দুল আলম আরমানী দো. বা.) 


মুহাদ্দিস, রাজঘাটা হুসাইনিয়া মাদরাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 


পর্দার হাকীকত ও বাস্তবতা 

পর্দা এমন একটি বিষয়, যার মধ্যে নারী- 
পুরুষ উভয়ের সমন্বয় অবধারিত । শুধু 
নারীর পক্ষে সম্ভব নয় এ মহৎ খোদায়ী 
বিধানের বাস্তবায়ন করা । নারী যতই 
চালাক হোক না কেন তার একার পক্ষে 
সম্ভব নয় তার নিজ পর্দার বিষয়টা সামাল 
দেওয়া । এ কারণেই ইসলাম নারীর সাথে 
সাথে পুরুষকেও পর্দার হুকুম দিয়েছে । 
চক্ষু অবনত রাখার সাথে সাথে নারীকে 
হুকুম দিয়েছে তার বাহ্যিক অবয়বকে 
ঢেকে রাখার । 


নারীবাদীদের আপত্তি 

এবং এসব আপত্তির কারণ 

আজকে নারীবাদীরা আপত্তি করে থাকে 
যে, ইসলাম কেন শুধু আমাদেরকে 
বোরকা, চাদর, নেকাব ইত্যাদির মাধ্যমে 
বাহ্যিক অবয়ব ঢেকে রাখার হুকুম 
দিয়েছে? আমরা কেন পুরুষদের মতো 
রাস্তা-ঘাট, অফিস-আদালতে অবাদে 
বিচরণ করতে পারব না? ইসলাম 
উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে কেন 
আমাদেরকে পুরুষের সমান দেয়নি? 
ইত্যাদি প্রশ্ন তারা উত্তাপন করে থাকে । 
এর কারণ হলো পশ্চিমারা বিভিন্ন মিডিয়ার 
মাধ্যমে নারীদের মস্তিষ্কে এ রকম ধারণা 
সৃষ্টির চেষ্টা করছে যে, ইসলাম নারীদের 
পর্দা নামক অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে 
সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে তাদেরকে জুলুম 
করছে । যার ফলে অনেক ধর্মীয় জ্ঞানহীন 
নারীরা তাদের প্রপাগাগ্ডায় ইসলাম, 
ইসলামের নবী এমনকি স্বয়ং আল্লাহ 


স্বামীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী 


অর্ধেক হওয়ার কারণ 


উত্তরাধিকারসূত্রে বন্টন হতো । আবার 
কখনো কোনো দোষ না থাকা সত্বেও স্বামী 
তাকে নানাভাবে হয়রানি করতো | যাতে 


আসলে ইসলাম ব্যয়ের খাত অনুসারে 
পুরুষ এবং নারীদের অংশ নির্ধারণ 
করেছে । উদাহরণত এক ব্যক্তির 


সে অতিষ্ট হয়ে প্রদত্ত মোহরানা ফেরত 
দেয় কিংবা অপ্রদেয় মোহরানা ক্ষমা করে 


দু'সন্তান। মনে করুন, উভয় সন্তান 
আজকে চ্টগ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত 


দেয়। আল্লাহ তায়ালা তাদের এ 
ধৃষ্টতামূলক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনে 
করীমের এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, 
৬৪৬০ জো ৫৪৩ 0৩০ 28 ৩)? 
“যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী 
পরিবর্তনের ইচ্ছা কর এবং তাদের 
একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে 
থাকো । তবে তা থেকে কিছুই ফেরত 
গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা 
অন্যায়ভাবেও প্রকাশ্য গোনাহের মাধ্যমে 
গ্রহণ করবে । 


সম্পদ বন্টনে অসমতার কারণ 
জাহেলী যুগে নারীদেরকে সম্পদ থেকে 
একেবারে বঞ্চিত করা হতো । হযরত 
সা*দ ইবনে রাবী (রাযি.)-এর ইন্তেকালের 
পর তার কন্যাসন্তানদেরকে তার চাচাতো 
ভাই বঞ্চিত করল । তার স্ত্রী এসে হুযুর 
(সা.)-কে নালিশ দেওয়ার পর 
উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিমোক্ত আয়াত 
নাযিল হয়, 

'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের 
সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, 


তায়ালাকে জালেম বলতে প্ররোচিত 
হয়েছে । 


ইসলাম জালেম নয়, 

জুলুম থেকে মুক্তি দানকারী 

জাহেলী যুগে স্বামীকে স্ত্রীর জান ও মালের 
মালিক মনে করা হতো । যার কারণে 


জুলাই'১৬ 


একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর 
সমান 1 

তাহলে জাহিলিয়াত যেখানে নারীদের 
অংশ নেই ভেবে তাদেরকে বঞ্চিত 
করছে । ইসলাম সেখানে নারীর অংশের 


নিয়েছে । পিতা উভয়কে এক হাজার টাকা 
করে দিলো । ছোট ছেলে কিন্তু এতে 
নারাজ | বাবা কারণ জিজ্ঞেস করলে সে 
বললো, বড় ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ি শহরে । 
সে তার শ্বশুরের নিজস্ব আ্যাপার্মেন্টে 
থাকবে এবং ওখানেই খাওয়া-দাওয়া 
সেরে নেবে । অতএব এ টাকা তার জন্য 
যথেষ্ট হলেও আমার জন্য নয়। পিতা 
বললো, ঠিক তো । অতঃপর তাকে আরও 
৫০০ টাকা দিলো । 

প্রিয় শ্রোতাগণ! আল্লাহ তাআলা আগে 
থেকে জানেন, কার জন্য কতটুকু সম্পদের 
প্রয়োজন? তাই পুরুষের ব্যয়ের খাতের 
দিকে তাকিয়ে তার জন্য নির্ধারণ করেছেন 
দু'ভাগ । আর মেয়েদের জন্য একভাগ । 
কেননা তাদের তেমন কোনো ব্যয়ের খাত 
নেই। আমরা মেয়েদের ৩টি অবস্থা 
দেখি । ১. বিয়েপূর্ব । তখন তার সার্বিক 
খরচ বহন করে তার পিতা । ২. 


বিয়েপরবর্তী যুগল জীবন । তখন তার 
খরচ বহন করে তার স্বামী । ৩. 
বিয়েপরবর্তী বিধবা জীবন । তখন তার 


সম্পূর্ণ খরচ বহন করে তার সন্তান । 
অন্যথায় অন্য কোনো আত্মীয় । যদি কেউ 
না থাকে তাহলে তার ব্যয়ভার বহন করে 
রাষ্ট্র । বলতে গেলে নারীর কোনো খাতই 
নেই । সে হিসেবে তার নির্ধারিত অং 
বেশি। 


খোদায়ী ব্যবস্থাই 
মানুষের জন্য যুক্তিযুক্ত 

মানুষ সে তার নিজ পরিচয় এবং সে যা 
খায় তার পরিচয়, তার ক্ষুদ্র দেমাগ দ্বারা 


স্বীকৃতি দিয়ে তাদের অংশের উপর 
পুরুষের অংশকে নির্ধারণ করেছে । 


ফারাক করতে পারে না। তাহলে সে 
কীভাবে খোদায়ী আমোঘ বিধানসমূহ 
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বুঝতে পারবে? মানুষ এতটুকু জানে, ভাত 
হয় চাল থেকে । চাল হয় ধান থেকে । 
আর ধান ক্ষেত থেকে । ক্ষেত মাটি 
থেকে । তারপর জানে না, মাটি 
কোথেকে? 


পর্দা ও পশ্চিমা বিশ্ব 

যিনা-ব্যভিচার এমন একটি জিনিস, যেটি 
প্রতিটি সমাজে ঘৃণিত । কেউ এটিকে 
সমর্থন করে না। এমনকি নাস্তিকরাও । 
কিন্তু পর্দা বা বাহ্যিক অবয়বকে ঢেকে 
রাখা এটি পশ্চিমা সংস্কৃতিতে বেমানান | 


পর্দা ও ইসলাম 
কিন্তু ইসলামে যিনা-ব্যভিচার হারাম 
হওয়ার সাথে সাথে পর্দাহীনতাও হারাম 
কেননা ইসলাম কোনো বস্ত হারাম বা 
নিষিদ্ধ ঘোষণার সাথে সাথে তার 
কারণসমূহকে নিষিদ্ধ করে থাকে 
যেমনটা আমরা দেখতে পাই, ইসলাম 
শিরিককে হারাম ঘোষণা করেছে এবং 
সাথে তার সববে কারীব বা নিকটবর্তী 
কারণ ছবি তৈরী করাকেও হারাম হিসেবে 
আখ্যায়িত করেছে। এখানেও 
যেনাকে হারাম ঘোষণা করার সাথে তার 
নিকটবর্তী কারণ পর্দাহীনতাকেও হারাম 
ঘোষণা করেছে । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 

“তোমরা গৃহভ্যত্তরে অবস্থান করবে । 
মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন 
করবে না 15 


আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেন, 
পেকোরাা হি 


০01559555৬5 


নেবে কিনা 


৪0০৮1745105 
“হে নবী! আপনি আপনার পত্রীগণকে ও 
কন্যাদেরকে ও মুসলিম নারীদেরকে বলুন! 
তারা যেন তাদের চাদরে কিয়দাংশ 
নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে 


আকার-আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, 
তিনি মাথার ওপর দিক থেকে চাদর 
মুখমণ্ডলের ওপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে 
ফেললেন | কেবল বাম চক্ষু খোলা রেখে 
গ ৩ ও ৩১এ৯-এর তাফসীর কার্যত 
দেখিয়ে দিলেন 1? 


আজকে অনেকে অন্তর পরিষ্কারের দোহাই 
দিয়ে পর্দার কোনো তোয়াক্কা করে না। 
এমনকি অনেক ভন্ড পীর-ফকীররা বেগানা 
মহিলাদের থেকে শারীরিক খেদমত পর্যন্ত 
নিয়ে থাকে | তাদের উদ্দেশ্যে বলতে হয়, 
তোমাদের অন্তর কি নবী পত্রী, কন্যা ও 
নবীর সাহাবাদের থেকে বেশি পরিষ্কার? 


অনুযায়ী চলার তাওফীক দান করুন। 
আমীন । 


কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), 
খ. ১৯, পৃ. ১৮২: 
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৩৮৬%৪ ৮ তা স59৫55%5৩8৯ 


যায়, এগুলো এদেশের সরলমনা এডি ৬০০1৬৪৪৮525 এ ্প5 
মুসলমানদের সরলতাকে 

বলতা ভেবে ধোকা দেয়ার 
বাহানা ছাড় কিছু নয় । এসব / মাওলানা ফোরকান মাহবুব 
প্রতারক থেকে আমাদের (রহ.)-এর স্মরণে 

পর্দা সম্মান কমায় না বৃদ্ধি ফাইসাল ইউনুস 
আজকে এই সমস্ত ভগুদের জেঁকে বসে তারাগুলো দূর আকাশে, 
কারণেই অনেক হক্কানী পীর- চাঁদ আসে মজমার এক কিনারায়; 


মাশায়েখ এবং আলেম- 


তবে তোমার কথা মনে পড়ে যায়! 


ওলামাদের পর্যন্ত বিপাকে 
পড়তে হয় | তাদেরকে মহিলারা 


অনুভবে তুমি চাঁদ, তুমিই তারা 


্‌ গগনের কোল থেকে দাও ইশারা 
না অজানায় আমি তবে দু'হাত বাড়াই 
যদি কুকুর-শুকরের দিকে তুমি নেই এই কথা ভুল হয়ে যায় । 
তাকানো যায়, এদের চেহারা যবে রাত্রির বিদায়ে সুয্যি হাসে 
যদি দেখা যায়, তাহলে মুয়াজ্জিনের সুরে এ পুৰ আকাশে, 
আমাদের দিকে কেন তাকানো স্বপ্নের ভুবনে দোল খেলে যায় 
যাবে না? সেসব মহিলাদের মনে হয় প্রিয় তুমি এসেছ ধরায় । 


জবাবে বলা হবে, তোমরা 
কুকুর-শুকরের চেয়ে খারাপ নয়, 


তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে 


বরং ভাল। ভালো বিধায় 


তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু | 


জিলবাব এবং আয়াতের উদ্দেশ্য 

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরীন বলেন, “আমি 
হযরত ওবাইদা আস-সালমানী (রহ.)-কে 
এ আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাবের 


জুলাই'১৬ 


তোমাদের পর্দা করতে হবে 
কেননা ভালো জিনিস দামী 
হওয়ার কারণে তাদের স্থান হয়, 
গৃহভ্যন্তরে সিন্ধকের মধ্যে 
যেমন- স্বর্ণ-রূপা ইত্যাদি । 

আল্লাহ আমাদের সকলকে 
পর্দার হাকীকত বুঝে সে 


যবে চোখ মেলি দরোজার আড়ালে 
আঁকা-বাকা পথে আর পাহাড়ি ডালে, 
পলকেই “নেই তুমি' মনে পড়ে যাই- 
কোকিল বেদনার গান গেয়ে যায় । 
“তুমি নেই” এটা যেনো ভাবুক কথা 
চারিদিকে আমি দেখি তোমার লতা । 
আছ তুমি হৃদয়ে, নয়নের তারায় 


ং আকাশের গহিনে, মেঘের ভেলায় । 


__----7-_ঁ যা আত্তার্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


ইসলামে তাসাওউফের গুরুত্ব অপরিসীম । 
ইসলাম মানুষের আত্মা পরিশুদ্ধ করার প্রতি 
খুবই তাগিদ দেয় । কুরআন ও হাদীসের 
মধ্যে এ সম্পর্কে বার বার এসেছে। 
আত্মশুদ্ধি ছাড়া কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার 
হতে পারে না। কিন্তু একটি মহল 
তাসাওফকে অস্বীকার করে চলছে । তারা 
বলে, ইসলামে পীর-মুরীদী বা তাসাওফের 
কোনো বিধান নেই । তারা পরিকল্পিত প্রশ্ন 
উত্থাপনের মাধ্যমে সরলপ্রাণ মানুষকে 
বিভ্রান্ত করার ঘড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাই 
তাসাওউফের হাকীকত কী? এবং ইসলামে 
এর অবস্থান কতছুকুঃ এ সংক্রান্ত গভীর 

জ্ঞান রাখা সকলের জন্য অতীব জরুরি | 


দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী 


জিন্দেগী অল্প সময়ের জন্য । এই 


জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


হাকীকতে তাসাওউফ 


আল্লামা আবদুল মতীন (দো. বা.) 


গীর সাহেব ঢালকানগর, ঢাকা 


8059৫555545 খা 
“জেনে রেখ! যারা আমার অলি হবে, তাদের 
কোনো পেরেশানি নেই। আর তাদের 
কোনো চিন্তাও থাকবে না ।”২ 
আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ 
করেন 


ও ৫৯805698745 

“আমার অলি সেসব ব্যক্তি যারা ঈমানদার । 
আর তারাই তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জন 
করে ॥ 

আল্লামা শামসুল ফরিদপুরী (রহ.) বলেন, 
“হে মুসলমান! সারা দুনিয়া অর্জন করেছ, 
ধন-সম্পদ, রাজত্ব ইত্যাদি পেয়েছ, কিন্তু 
ল্লাহ তাআলাকে পাওনি । তাহলে বুঝতে 
হবে, তুমি কিছুই পাওনি । আর যদি এই 
পৃথিবীর কোনো উপকরণ তুমি অর্জন 


জন্দেগীকে কামিয়াব করার শুধু একটাই 
৪১3815580১4 
বলেন, “মানুষের জীবন সুখময় ও শান্তিময় 
হয় না। মানুষ যখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে তখন শান্তির 
এ এ) 

থানভী (রহ.) বলেন, “মানুষ 
"জিনিসের সমষ্টির নাম; ঈমান ও 
তা ঈমান তো আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে নিজ দয়ায় নসীব করেছেন । 
আর তাকওয়া আমাদের নিজ প্রচেষ্টায় অর্জন 
করতে হবে । যদি আমরা তাকওয়া অর্জন 
করতে পারি, আমরা সকলে আল্লাহর অলি 


করতে পারনি; কিন্তু আল্লাহ তাআলা 
তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছে । বুঝতে 
হবে, তুমি সবকিছুই পেয়েছ । 


কোনো জিনিসে শান্তি নেই 

কুতুবে আলম আল্লামা হাকীম আখতার 
(রহ.) বলেন, “হে বন্ধুরা! আল্লাহকে অসন্তুষ্ট 
করে দুনিয়ার কোনো জিনিসে স্বাদ নেই। 
মুমিনের স্বাদ হলো- সিজদায়, আল্লাহর 
যিকরে, মুনাজাতে, সর্বোপরি আল্লাহ পাকের 


হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী 
থানভী (রহ.) বলেন, বহু আলেম-ওলামা 
যারা সহীহ আল-বুখারী শরীফ পড়েন এবং 
চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর বুখারী পড়ায় । শুধু 
বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি পড়লে, 
পড়ালে আল্লাহর অলি হওয়ার পথ বুঝে 
আসে না। অন্তরের নুরের, মুহাববতের, 
মা'রেফাতের আলো ব্যতীত এ রাস্তা 
পরিষ্কার বুঝে আসে না। রাসুল (সা.) 
হাদীসে ইরশাদ করেন, 
01908 223 26 52840 2958 
“তোর্মরা মুমিনের অস্তদৃষট হতে নিজকে 
বাচিয়ে রাখো । কেননা তারা 
আল্লাহ তাআলার নুরের দৃষ্টি দিয়ে 
দেখেন ১ 
এজন্য মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) 
বলেন, হে মানুষ! তোমরা আল্লাহকে খুঁজছো 
আছে। এটা তোমাদের জন্য প্রশংসনীয় 
বিষয় । কোনো কামিল আল্লাহঅলার 
সংস্পর্শ ও তালীম-তারবিয়াত ব্যতীত 
ল্লাহর দিকে উঠার চেষ্টা করলে তুমি ব্যর্থ 
হবে । আর যদি কোনো কামিল আল্লাহ 
তাআলার মুহাববত ও সানিধ্য তারবিয়াত 
[ভ করো নিঃসন্দেহে তুমি আল্লাহ পর্যন্ত 
পৌছবে। 
আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে 


ইবাদতে মশগুল: থাকার মধ্যে । আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


এস ০ 


হতে পারব । আল্লাহ, তাআলা কুরআন দান (৮/৭1৫4 49 ৯ 
করেছেন ও নবী পাঠিয়েছেন, যাতে আমরা 'জেনে রেখো! আল্লাহর ঘিকরের দ্বারাই 
আল্লাহর অলি হতে পারি। পবিত্র মহান অন্তর প্রশান্ত হয় ১ 


আল্লাহ ইরশাদ করেন, 
3৪6704৫3 ২৪৮3১৩০৬৬০১ 
“এটি এমন কিতাব, যাতে সন্দেহের 
লেশমাত্র নেই এটি খোদাভীরদের জন্য 
তশ্বরূপ ॥ 


তাকওয়া অর্জনের সহজ উপায় 

হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী 

থানভী (রহ.) বলেন, তাকওয়ার জীবন 
এমনটাই সহজ যেভাবে অযুরত 


আর যিকর তো অন্তর পরিষ্কার করার 
মাধ্যম । লোহার মধ্যে যেমন মরিচা ধরে, 
ঠিক মানুষের অন্তরে গোনাহ করতে করতে 
লেগে যায় । এই মরিচা দূর করার মাধ্যম 
হল, আল্লাহ পাকের যিকর । রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, 

এ 3৫5 


এ জে ৩০৫০ 
“জেনে রেখ শরীরে একটি বস্ত রয়েছে; এটা 


থাকা সহজ । যে মানুষ সর্বদা আল্লাহর 


দ্‌ সুস্থ থাকে পুরো শরীর সুস্থ, আর এটা 


টি টেশ। 


সন্তুষ্টির ওপর চলে, আর অসন্তষ্টির পথ 


দি নষ্ট হয় পুরো শরীর বিকল হয়ে পড়ে । 


থেকে দূরে থাকে সেই মুস্তাকী । আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন 


জুলাই”১৬ 
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জেনে রেখ সেটা হল কলব বা হৃদয় 1 
সুহবতে আহলুল্সাহ 


ল্লাহ ওয়ালার সুহবত লাভ করে আপনাকে 
পাওয়ার তওফীক দান করুন | আমীন । 


অনুলিখন: মৃহান্মদ ইসমাঈল 


* আল-কুরআন, সুরা ভাল-বাকারা, ২:২ 
১ আল-কুরআন, সরা ইউনুস, ১০:৬২ 

* আল-কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০:৬৩ 

৫ আল-কুরআন কুরআন, সুর7 আর-র7দ, ১৩:২৮ 

« আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০, 
হাদীস: ৫২, হযরত নুণ'্মান ইবনে বশীর 
হি) দেেবপিত 
» আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং আ্যান্ত 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. 
২৮৯, হাদীস: ৩১২৮, হযরত আবু সাঈদ 
আল-খুদরী রোযি.) থেকে বর্ণিত 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 
অনুবাদ: ইযাযুল হক 


মাধ্যম ৷ তা না হলেও অন্তত লক্ষ্যার্জনে 
তা এক প্রশংসনীয় কাজ | পিতা-মাতার 


২. অপরাধ ইনস্টিটিউট 

টেলিভিশন ঘরের অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও 
আসবাবপত্রের মতো নিছক একটি 
বৈদ্যুতিক যন্ত্র নয় । এটি একটি বিদ্যালয়, 


বরং এটি একজন শিক্ষক, যিনি 
সুস্পষ্টভাবে তাতে প্রদর্শিত প্রোগ্রামগ্ুলোর 


সুনির্ধারিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন । 
এ-রুপোলি বাছুর যত্তরকম বিকৃত রুচির 
সাথে সামঞ্স্যবিধান করতে চায় । বিকৃত 


অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি করে । তাদেরকে যত 
সব নোংরা কাজে জড়িয়ে পড়ার “লেটেস্টঃ 


অবাধ্যতা তাতে স্বাধীনতা | তাদের প্রতি 
সম্যবহার তাতে জিল্পতি । স্বামীর আনুগত্য 
তাতে অধিকারহরণ | সতী-সাধবী হওয়া 
তাতে লাঞ্না। বেহায়াপনা তাতে 
আধুনিকতা, প্রগতি ও উন্নত রুচি । 

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাদের এ- 
অপরাধ-উপস্থাপনা-প্রীতি ও দিনের পর 


চরিত্রের অধিকারী ও বিকৃত মস্তিক্ষধারী 
ব্যক্তিত্ব গঠন করে । মানুষের মন-মানসে 
এ-কথা ছড়িয়ে দেয় যে, বিকৃতি-ই পরম 
বাস্তবতা | এটিই সমাজের সাধারণ চিত্র । 


দিন তা করে চলা নিশ্চয় ক্ষতিকর | তাতে 
মানুষের মন-মানস গড়ে ওঠে চরম 
হেয়প্রতিপন্ন হয়ে । দীক্ষাপ্রাপ্ত হয় বিকৃত 
রুচি গ্রহণের, তাতে মজে যাওয়ার এবং 


অতএব বিরোধিতা করে কোনো লাভ 
নেই! আত্মসমর্পণ ছাড়া কোনো গত্যন্তর 
নেই । বাস্তবতাকে গ্রহণ না করে কোনো 
উপায় নেই । 


সেই মানসিকতার সুতোয় গেথে যাওয়ার । 
টেলিভিশন নামের এ-অপরাধ-শিক্ষক' 
সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় ফ্যাসাদ ছড়ানোর 
বিভিন্ন পদ্ধতিকে । সরলমনা তরুণ ও 


টেলিভিশনের সবচেয়ে ভয়ংকর ক্ষতি 
হলো, এ 
শেখায়, সুস্থ মূল্যবোধকে উল্টিয়ে চিৎপটাং 
করে দেয়। তাতে চুরি-ই বড় বীরত্ব। 
চোর-নায়কের প্রতি তাতে বড় মুগ্ধতা 
উপস্থাপন করা হয়। বিশ্বাসঘাতকতা 
তাতে বিচক্ষণতা । খেয়ানত তাতে 
বুদ্ধিম্তা । সহিংসতা তাতে এক উৎকৃষ্ট 
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সতীসাধ্বী তরুণীদেরকে অসৎ পথে পা 
বাড়ানোর সব পদ্ধতি বাতলিয়ে দেয় । 
তরুণীদেরকে পরিবারের সাথে বাহানা, 
ধোকা ও প্রতারণা করার সব স্টাইল-ই 
শিখিয়ে দেয়। তাদের বেড়ে ওঠার, 
ক্যারিয়ার গঠনের এমন সব নির্দেশনা 
দেয়, যা তাদের সতীত্ব হরণ করে, চরিত্র 
ধ্বংস করে এবং মন-মানসে 


পদ্ধতি বাতলিয়ে দেয় । 

তরুণদের নিয়ে গবেষণাকারী ফ্রান্সের এক 
বিচারপতি বলেন, “এ-কথা আমরা ভেবেই 
দেখি না যে, কিছু ফিলা, বিশেষত 
উত্তেজনাপূর্ণ আাকশন মুভিগুলা বিকৃত 
করে । সুতরাং এসব তরুণ-কিশোরদের 
অপরাধ্প্রবণতার পেছনে আর কোনো 
গভীর কারণ অনুসন্ধান করার প্রয়োজন 
আছে বলে আমি মনে করি না ।” 

কলমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ড. 
স্টিফেন বানা বলেন, “কারাগার যদি হয় 
অপরাধ-বিশ্ববিদ্যালয় তাহলে টেলিভিশন 
হবে তরুণ-তরুণীদের বিভ্রান্ত করার 
প্রাথমিক বিদ্যালয়!” 

এ-অপরাধ-শিক্ষক' তার ছাত্রদের, নাহ, 
বরং তার জন্য কুরবান ভক্তদের মন- 
মগজে অনেক অনেক অপরাধ-চিন্তা ও 
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের উৎসাহ ঢুকিয়ে দেয় । 
সুতরাং তারা যা দেখে, তা-ই অভিনয় 
করার চেষ্টা করে । অতিসত্তর তারাও হয়ে 
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উঠবে একেকজন নায়ক- শুধুমাত্র সেই 
আশায়! 


ফ্রান্সের ঘটনা: ৫ বছরের একটি শিশু তার 


দৃষ্টিতে তাকালে লক্ষ করব যে, কতিপয় 


প্রতিবেশী ৭ বছরের আরেক শিশুর গায়ে 


টিভি প্রোগ্রামে সমাজতন্ত্রের স্পষ্ট ছাপ 


এ-বিষয়ের বিজ্ঞ গবেষকগণ অনেক দৃষ্টান্ত 
পেশ করেছেন, যা নিছক ধারণাপ্রসূত নয়, 
বরং তা প্রকৃত সত্যই বেরিয়ে আনে । 
উদাহরণস্বরূপ: 

যুক্তরাষ্ট্রের এক শহরের একটি নির্দিষ্ট 
এলাকায় হঠাৎ শিশুদের মধ্যে একে 


গুলি চালায় ৷ এ মারাত্মক হামলার শিকার 
হওয়ার কারণ, প্রথম শিশুটি দ্বিতীয়টির 


এতই বেশি যে, এর প্রভাব মারাত্বক 
মহামারী আকার ধারণ করেছে ।৯ 


কাছ থেকে লোবান কাঠের একটি টুকরা 
চেয়েছিল। সে দিতে অস্বীকৃতি জানায়, 
তাই । পুলিশের কাছে দেওয়া 


অপরকে মাথার পশ্চাদে আঘাত করার 


ফিল দেখা দৃশ্যের অনুকরণে সে বাবার 


ঘটনা বেড়ে গেল । নিকটবর্তী হাসপাতালে 


পিস্তলে গুলি ভরা শিখেছিল ।" 


বারবার এমন শিশুকে যখন নেওয়া হতে 
লাগল, বিষয়টি ডাক্তারদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে এবং কারণ উদঘাটনে তাৎক্ষণিক 
একটি গবেষণা করা হয়। 
গবেষণায় দেখা যায়, নির্দিষ্ট একটি ফিল 
দেখে বাচ্চারা প্রভাবিত হয় । সেই ফিল্মের 
একটি দৃশ্য হলো, একজন শক্ত-সমর্থ 
পরাজিত করে বিজয়ের মুকুট ছিনিয়ে 
নেয় । সে প্রথমে প্রতিপক্ষকে ধাক্কা দিয়ে 
মাটিতে ফেলে দেয় । অতঃপর তার মাথার 
পশ্চাদভাগ ধরে পাকা ফুটপাতে সজোরে 
আঘাত করে ।২ 

মিয়ামি অঙ্গরাজ্যে একদিন দু'জন ছোট 
ছেলে একটি মেয়ের ওপর হামলে পড়ে । 
অতঃপর তার মাথায় পিস্তলের পশ্চাদ ভাগ 
দিয়ে আঘাত করতে থাকে | মেয়েটি যখন 
মারতে শুরু করে_ ঠিক যেভাবে তারা 
আাকশন মুভিতে দেখেছে 

একবার ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি শিশু 
তার এক প্রতিবেশীর গাড়ি থেকে জ্বালানী 
বের করে আনে । অতঃপর তা ঘুমন্ত সেই 
প্রতিবেশীর গায়ে ঢেলে দেয় । এরপর 
দেয়াশলাইয়ে আগুন ধরিয়ে তার গায়ে 
নিক্ষেপ করে । প্রতিবেশী লাফিয়ে উঠতে 
উঠতেই তাকে আগুন গিলে খেল। 
শিশুটির বয়স ছিল ছয় বছর । 


আরও একটি দৃষ্টান্ত: যুক্তরাষ্ট্রের 
আরকান্সাস অঙ্গরাজ্যে এক ১৭ বছরের 
কিশোর এক হত্যা করে । কারণ 


ছিল, এর পূর্বে সে বিশ্বখ্যাত অভিনেতা 
“টেলি স্যাভালাস' এর ধারাবাহিক প্রোগ্রাম 
'কোজাক" (09881) দেখেছিল 1? 
বোস্টনের ঘটনা: ৯ বছরের একটি শিশু 
গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে ফেল করে । সে 
তার বাবাকে অনুরোধ করে যে, আপনি 
ম্যাডামের কাছে বিষাক্ত মিষ্টির প্যাকেট 
প্রেরণ করুন । বাবা কারণ জানতে চাইলে 
সে বলে, “টেলিভিশনের একটি প্রোগ্রাম 
থেকে আমি ধারণাটি লাভ করেছি ।” 
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পেন্সিলভানিয়ার বোল্ষ শহরের মাইকেল 
শানজেলিডিকর এবং নিউজার্সির বোরডন 
শহরের মার্কৌ বিরখায়মার একইভাবে 
মৃত্যুবরণ করে। তারা উভয়েই 
টেলিভিশনে প্রদর্শিত “শিডিউল ফিল্ম যা 
দেখেছে, তাই অনুকরণ করতে গিয়ে 
মৃত্যুবরণ করে। তারা তাদের বীরত্ 
জাহির করার জন্য স্থানীয় ব্যস্ততম সড়কে 
হাত-পা টেনে শুয়ে থেকেছিল। ফলে 
তাদের স্বপ্নের নায়ক জীবিত থাকলেও 
তার এই দু'ভক্ত ঠিকই গাড়ির নিচে চাপা 
পড়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে!” 


৩. চরিত্র কলুষিতকারী 

সমাজে চরিত্র কলুষিত করার ক্ষেত্রে 
টেলিভিশন ও তার দুষ্ট জমজ ভিডিওর 
প্রভাব আশঙ্কাজনকহারে বেড়ে চলেছে । 
মানুষের মন-মানসে, বিশেষত শিশু- 
কিশোর ও যুব সমাজে কত নোংরামী, কত 


করেন । পৃথিবীবাসীকে তারা পরিবেশ 
বিপর্যয়ের কারণে আসন্ন সংকট থেকে 
সতর্ক করেন । শহর-নগরের 
কলকারখানার পরিত্যাক্ত বর্জ্য, যুদ্ধের 
ধ্বংসাবশেষ, তেলবাহী জাহাজের অবাধ 
চলাচল এবং পারমাণবিক চুলি তেজক্কিয় 
পদার্থ তাদেরকে যথেষ্ট ভাবায় । কিন্তু 
খুব কম মানুষই পেয়েছি, যারা সমাজ, 
চরিত্র, সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠা-_এসবের 
চিন্তা করেন ৷ আজ মনোবিজ্ঞানীদের কথা 


রুশ সমাজবিজ্ঞানী ইউরি রিউরিকভ 
বলেন, “টিভির প্রতি আসক্তি আমাদের 
পৃথিবীতে ব্যাপক আকার ধারণ করা এক 
মানসিক মহামারী । এটি আমাদেরকে তার 
সৌন্দর্যে ভুলিয়ে রেখে আমাদের মানসিক 
বিপর্যয় এবং চারিত্রিক অধঃপতন 
ঘটায় ৮ 

টেলিভিশনের কম্পমান পর্দার সামনে বসে 
থাকা মানুষগুলোর চিন্তানৈতিক ও 
চারিত্রিক প্রেক্ষাপট সমাজ, রাষ্ট্র ও 
অর্থনৈতিক চালিকাশক্তির সাথে 
সম্পর্কিত । তবুও তারা চারিত্রিক 
অবক্ষয়ের “মহামারী মেশিন' টিভির সাথে 
ইতিকাফ করে! এই টিভি যখন কোনো 
পরিকল্পনা করে এবং তা বাস্তবায়ন করে, 
তখন চিন্তা-চেতনা, নীতি-নৈতিকতা ও 
মূল্যবোধ কলুষিতকরণে কোনো ভারসাম্য 
রক্ষা করে না। 


৪. পরিবার-বিধবংসী মারণাস্ত্র 
পরিবারের শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলা এবং স্বামী- 
স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের দেয়াল নিমা্ণি করার 
ক্ষেত্রে টেলিভিশন শয়তানের একান্ত 
অনুগামী ও সহকারী । এই যন্ত্র কতো 
সুখী-পরিবার, কতো শান্তির নীড়কে যে 
অশান্ত-অস্থির দোজখে পরিণত করেছে, 
কত আত্মীয়তার সম্পর্ক যে ছিনন করেছে 
তার ইয়ত্তা নেই । 
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কয়জন শোনে! তারা তো প্রতিনিয়ত 
টেলিভিশনকে নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক 
বিপর্যয়ের 'প্রধান কারণ' বলে সতর্ক করে 
চলেছেন । তারা বলেন, খুব দ্রুত মা- 
বাবার হাত থেকে ছেলেমেয়েদের লালন- 


“হযরত জাবির (রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূল 
করীম (সা.) ইরশাদ করেন, শয়তান 
পানির মধ্যে তার সিংহাসন স্থাপন করে । 
অতঃপর মানুষের মাঝে তার সৈন্যদল 
প্রেরণ করে। যে সৈন্য যত বেশি 


পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার লাগাম বেরিয়ে 
যাচ্ছে বা বেরিয়ে যাওয়া নিকটাসন | 


ফেতনাবাজ তার কাছে সে তত 
নিকটবর্তী । কেউ এসে তাকে বলে, আমি 


এমনকি তারা যেন টিভির সন্তান হয়ে 


অমুক ব্যক্তির সাথে সর্বদা ছিলাম | তাকে 


যাচ্ছে, বাবা-মায়ের নয় । আমরা গভীর 


যখন ছাড়লাম, সে এমন বলতে লাগল । 


-____  _-_-_-_-2। আত্তান্তহীদ ২ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


শয়তান তাকে বলে, না, কসম! তুমি 
কিছুই করো নি । আরেকজন এসে বলে, 
আমি যখন তাকে ছাড়লাম, তখন তাকে 
তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন করে দিলাম । 
বর্ণনাকারী বলেন, তখন শয়তান তাকে 
নিকটবর্তী করে এবং কাছে টেনে নেয় । 
তাকে বলে, তুমি কতই না ভালো ।”১ 
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হযরত আবু হুরাইরা (রোষি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি 
তার স্ত্রী বা দাসীর সাথে প্রতারণা ও 
বিশৃঙ্খলা করে, সে আমার উম্মত নয় ।”১২ 
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“হযরত বুরাইদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূল সো.) বলেন, “যে ব্যক্তি অন্য 
কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে তার স্ত্রী বা দাসীর 


সাথে প্রতারণা ও বিশৃঙ্খলা করে, সে 
আমার উম্মত নয় ।”১৩ 


টেলিভিশন যেভাবে দাম্পত্য 
জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে 
টেলিভিশন স্ত্রীকে প্রভাবিত করে 
ব্যাপকভাবে । ফলে সে তার জরাজীর্ণ 
বাড়ি ও নিম্নমানের জীবনযাত্রার সাথে 
তুলনা করতে শুরু করে টিভির পর্দায় 
দেখা সেই সুরম্য অষ্টালিকা, জমকালো 
প্রাসাদ, মসৃণ-কোমল বিছানা, অঢেল 
বিত্ত, চোখধাধানো পোশাক-পরিচ্ছদের 
সাথে । তুলনা করে তাতে দেখা অনেক 
পরিচারক-পরিচারিকার সাথে । তাতে 
দেখা নানা রকম খাবার-দাবারে লোভাতুর 
হয়ে ওঠে তার দু'চোখ । ফলে নিজের 
অবস্থান নিয়ে নিজেই অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে । 
আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতকে হেয় প্রতিপন্ন 
করে । অতঃপর সে স্বামীর প্রতি চরম 
অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে ৷ রাসূল (সা.) বলেন, 
৩৮39 ৮৯ কা এজ | 5 


“যে স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ, আল্লাহ 
তাআলা তার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। 
অথচ সেই স্ত্রী স্বামী ছাড়া চলতেও পারে 
না 1৪ 
রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন মহিলাদেরকে 
বলেন, 


জুলাই'১৬ 
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“সাবধান! রা ০ 
অকৃতজ্ঞতা থেকে থেকো । 
অতএব আসমা বিনতে ইয়াধীদ (রাযি). 
জজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ! 
অনুগ্থহশীলদের অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন বলে 
কী বোঝাতে চাচ্ছেন? উত্তরে তিনি বলেন, 
হয়তো তোমাদের মধ্যে কারো কারো 
অবিবাহিত অবস্থা তাদের পিতা-মাতার 
চেয়ে প্রলম্বিত হয়। অতঃপর আল্লাহ 
তাকে একজন স্বামী দান করেন এবং 
একটি সন্তান দান করেন । তারপর সে 
স্বামীর প্রতি রাগ করে এবং তার প্রতি 
অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে এবং বলে, তোমার 
কাছে কোনো কল্যাণই আমি দেখিনি ।”১ 
এটিই স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা, যার 
বিনিময়ে জাহান্নামের ওয়াদা করা হয়েছে। 
টেলিভিশনের পর্দায় স্ত্রী যে বিলাসিতা ও 
সৌখিনতা দেখে, তাই তাকে স্বামীর 
সাধ্যের বাইরের জিনিসের আবদার করতে 
উৎসাহিত করে । অতএব তা না পেলে 
স্বামীর প্রতি চরম অবাধ্য হয়ে পড়ে । 
রাসূলুল্লাহ (সা-) বলেন, 
২০৩ 489185151954158 ৩৫৪ ৩৪ 
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“বনী ইসরাঈল যেসব কারণে ধ্বংস হয়, 
তার প্রথম কারণ হলো, এক ফকিরের স্ত্রী 
তার ওপর এমন সব কাপড়-চোপড় ও 
প্রসাধনীর আবদার চাপিয়ে দিয়েছিল, যা 
ধনীলোকের স্ত্রীরা তাদের স্বামীদেরকে 
দিয়ে থাকে 1১১ 


অথচ সে ফকীরিনী একথা ভুলে যায় যে, 
সে যা দেখেছে তার কোনো বাস্তবতা 
নেই । তা অভিনয় মাত্র! সেই চাকচিক্য ও 
আড়ম্বড়তার কোনও বাস্তবতা নেই । শুধু 
তা শুটিং করার জন্যে ভাড়া নেওয়া 
প্রযোজকদের কিছু হলঘর মাত্র, যা 
সত্যিকারের কোনো ঘর-ই নয়! 


টেলিভিশনে প্রদর্শিত সেই স্ত্রী তার 


উপস্থাপন করে । সেই স্বামীও তার 
তথাকথিত স্ত্রীর প্রতি প্রবল আসক্ত ও 
উদ্রান্ত প্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করে । 
সে সবকিছু দিয়ে স্ত্রীকে খুশি রাখার জন্যে 
তার তোষামোদ করে | এসব দৃশ্য যেসব 
স্বামী দেখে, তাদের অন্তরে আফসোস ও 
হাহাকার জাগে । কারণ, সে তো তার 
স্ত্রীকে ঘরদোর সামলানো ও সন্তানের 
পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকতে দেখে। 
তেমনিভাবে যেসব স্ত্রী এসব দৃশ্য দেখে, 
তাদের অন্তরেও জাগে বঞ্চনা ও শূন্যতার 
নির্বাক হাহাকার | কারণ, সে তার স্বামীকে 
তো হালাল উপার্জনের জন্যে সং 
চালাতে দেখে এবং সে এতই ব্যস্ত হয়ে 
যায় যে, নিজেকেই ভুলে যায় । 

তারা উভয়ে একথা ভুলে যায় যে, এটা 
একটা অভিনয় মাত্র ৷ যারা এসব নির্মাণ 
করে, তারা পেশা ও ব্যবসা হিসেবেই 
করে। এসব প্রতারণা করেই তারা 
জীবিকা নিবহি করে । অথচ তাদের 
অনেকে পারিবারিক জীবন কী তাও বোঝে 
না এখনো । বরং তারা শুধু অভিনয়টাই 
আয়ত্ব করে। 

টিভিদর্শক তাতে দেখা সৌন্দর্য ও রূপ- 
সুষমা প্রদর্শনকারিনী নারীদের ছবি দেখে 
মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে । ফলে সে তাদেরকে 
নিজের স্ত্রীর সাথে তুলনা করার প্রয়াস 
পায়। এমনই এক ব্যক্তি টি 
পরিবেশিকা সুন্দরীর দিকে স্থির দৃ 
তাকিয়ে বলে ওঠে, ওয়াও! নারী রর 
একেই বলে! আমার স্ত্রী যেকী 
শায়খ মুহাম্মদ আয-যামযামী তার আল- 
মারআতুল আসারিয়া গ্রন্থে বলেন, “বলা 
হয়েছে, এক মহিলা সিনেমা হল থেকে 
বেরিয়ে তার সাথীদের বলে, সিনেমার 
পর্দায় এত সুন্দর সুন্দর চেহারা দেখার 
পর কীভাবে আমি এ-কুৎসিত মানুষটির 
(তার স্বামী) কাছে ফিরে যাবো?১৮ 

এর থেকেই আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে 
সক্ষম হয় যে, টেলিভিশন-ভিডিও এবং 
দর্শকদের মাঝে যে সম্পর্ক, তা অধিকাং 
ক্ষেত্রেই মারাত্বক গোনাহর সম্পর্ক । 
প্রত্যেক সাহসী দর্শকই নিজের ব্যাপারে 
দ্যর্থহীন হতে পারে এবং অকপটে স্বীকার 
করে নিতে পারে এই সত্যকে | সে নিশ্চয় 
রুপোলি বাছুরের মেহরাবে প্রবেশ করার 
আগে এবং তার সামনে ইতিকাফ করার 
আগে ভালোভাবেই জানে যে, কম হলেও 
সে আল্লাহ যা দেখতে নিষেধ করেছেন, 


তথাকথিত স্বামীর সাথে খুব নরোম- 
কোমল ব্যবহারের বেশে নিজেকে 


তার দিকে তাকিয়ে চোখের গোনাহে লিপ্ত 
হবে। 
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রা4০০40৫4 
“মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের 
দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের 
হেফাযত করে । এতে তাদের জন্য খুব 
পবিত্রতা আছে । নিশ্চয় তারা যা করে 
আল্লাহ তা অবহিত আছেন | ঈমানদার 
নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের 
দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন 
অঙ্গের হেফাজত করে । তারা যেন যা 
সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের 
সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন 
তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে 
রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, 
শ্বশুর, পুত্র স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, 
ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভূক্ত বাদী, 

ক্ত পুরুষ, ও বালক যারা 
নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, 
তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের 
সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের 
গোপন সাজ-সজ্জী প্রকাশ করার জন্য 
জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, 
তোমরা সবাই আল্লাহ্র সামনে তওবা 
কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও 1” 


তারা সেসব সোনার মানুষ সাহাবায়ে 
কেরাম থেকে কত দূরে অবস্থান করে, 
যাদের জন্য আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট এবং 
যারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট! আহ! আজ 
তারা সেই পৃত-পবিভ্র জামাত থেকে কত 


হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রোষি.) 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-কে “হঠাৎ দেখা" সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলাম । তিনি আমাকে চোখ ফিরিয়ে 
নেওয়ার কথা বললেন ৮২১ 

আহ! হঠাৎ দেখা আর ইচ্ছা করে দেখার 
মধ্যে কতো দুরত্ব! কতো তফাৎ! শুধু 
চেহারা দেখা আর শরীরের নিষিদ্ধ বাকি 
অঙ্গ দেখার মধ্যে কত ব্যবধান! কত 
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রা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাি.) 
বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা-) বলেন, 
এমন করবে না যে, নারী-নারী একান্তে 
দেখা হবে। অতঃপর এক নারী তার 
স্বামীর সামনে অন্য নারীকে এমন বর্ণনায় 
উপস্থাপন করে যে, যেন স্বামী উক্ত পর 
নারীকে দেখছে ।”২ 
এ-তো শুধু গুণাগুণ বর্ণনা করার কথা । 
অথচ সেই নারী অনুপস্থিত । সুতরাং যে 
ইচ্ছাকৃতভাবে দেখে এবং তাকে পাওয়ার 


হবে। 

একে কি চোখের ব্যভিচার বলা যাবে না? 
যেমন রাসূল (সা.) বলেছেন, “দু'চোখ 
ব্যভিচার করে, তাদের ব্যভিচার হলো 

তভাবে দেখা 1১৩ 

* টিভি ধ্বংসাত্মক চিন্তা-চেতনার প্রসার 
ঘটায় । আল্লাহর মনোনীত দীনের সাথে 
সাংঘর্ষিক মানসিকতার বিকাশ ঘটায় 


নারীদেরকে তাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ 
অবাধ্যতার প্রতি উৎসাহিত করে । স্বামী ও 
বাবার প্রতি ওদ্ধত্য প্রদর্শনে সাহস 


যোগায় । অবাধ্য অসৎ স্ত্রীকে দুর্বল, অবলা 
ও নির্যাতিত হিসেবে উপস্থাপন করে 
ইসলামের অনেক বিধি-বিধানের ব্যাপারে 
ঘৃণা ছড়ায় । যেমন পর্দা, তালাক, 
উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি নিয়ে চরম 
অপপ্রচার চালায় । !চলবে] 


দূরত্বে অবস্থান করছে । তা ছিলো এমন 
এক জামাত, যাদের মধ্যে পুরুষদের পক্ষে 
নারীর দেখা পাওয়াও সম্ভব হতো না! হ্যা, 
কখনো আচমকা, হঠাৎ কিংবা 
অমনোযোগিতার বশে হলে ভিন্ন কথা । 
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জুলাই'১৬ 


ওয়াজাহাতিল 
মৃওয়াজাহাতিল 


« . আল-ইসলায়. ফি মওয়াজাহাতিল 
জাহিলিরযাহ, পৃ. ১৮৬ 

১ আল-ইলাম্ন ওয়াল-বাইতুল মবসালিম, পৃ. 
১১৫-১১৬ 

* আল-ইললায় ওয়।ল-বাইতুল মুসলিম, পৃ. 
১১৫-১১৬ 

” ওয়ালাদ্রুকা ওয়াত-তিলফিবিয়ন, পৃ. ৮২, 
৮ 


৩ 
৯ দেখুন, বসমাত আলা ওয়ালাদী, পৃ. ২০, ২১ 
» দেখুন, বসমাত অল ওয়।লাদী, পৃ. ২০, ৬ 
৯ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খ্রি.), 
খ. ২২, পৃ. ২৭৪, হাদীস: ১৪৩৭৭; (খ) 
, আস-সহীহ, দার ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, 
পৃ. ২১৬৭, হাদীস: ৬৭ (২৮১৩) 
৯২ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আাল-মুসনাদ, খ. 
১৫, পু. ৮০, হাদীস: ৯১৫৭; (খ) আল- 
যহাকা, আাস-সুনানুল কুবরা, দারুল কুতুব 
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. 
২৩, হাদীস: ১৫৮১৩ 
** আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৩৮, 
পৃ ৮৯, হাদীস: ২২৯৮০ 
** আল-বায্যার, আল-ম্সনদ, মকতবাতুল 


উলুম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী 
আরব, খ. ৬, পৃ. ৪৪০, হাদীস: ২৩৪৯; 
হযরত আবদুল্লাহ ওমর (রাষি.) থেকে 


বর্ণিত 

*ং আল-বুখারী, আল-আদাবুল ম্ুফরদ, দারুল 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৯ হি. _ ১৯৮৯ খি.), 
পৃ. ৩৬০, হাদীস: ১০৪৮; হযরত আসমা 
বিনতে ইয়ামীদ রোযি.) থেকে বর্ণিত 

*৬ ইবনে খ্যায়মা, আত-ত7ওহীদ ওয়া ইসবাত 
সিফাতির ও আযৃযা ওয়া জালা, 
(পঞ্চম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. ₹ ১৯৯৪ খ্রি.), 


পৃ. ২৯ 

৬ আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:১১৮ 

* আল-কুরআন, সরা জান-নৃর, ২৪:৩০-৩১ 

২১ (ক) মুসলিম, আস-সহীহ্‌, খ. ৩, পৃ. ১৬৯৯, 
হাদীস: ৪৫ (২১৫৯); (খ) আবু দাউদ, তাস- 
স্নান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ২৪৬, হাদীস: ২১৪৮; 
(গ) আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, 

মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড 

প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. ১০১, 
হাদীস: ২৭৭৬ 

২২ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. 
৬, পৃ. ১৮৪, হাদীস: ৩৬৬৮; খে) আল- 
বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন নাজাত, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. 
ল ২০০১ খি.), খ. ৭, পৃ ৩৮, হাদীস: 
৫২৪০ 

২ মুসলিম, আাস-সহীহ, খ. ১৬, পৃ. ২০৬ 
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নজরুল ইসলাম সাহেবের লিখিত জাগরণ 


পরিপন্থি অভিযোগের কিছু নেই। 


পর আমাকে ছাগল কিনার সমপরিমাণ 


সারকথা: সাধারণভাবে আল্লাহ জিন্দাবাদ, 
আল্লাহর জয়হোক এ ধরণের শ্লোগান 
দেওয়া যাবে না। কবি যেভাবে ভাবার্থে 


শীর্ষক গ্রন্থে “এক আল্লাহ জিন্দাবাদ 


ব্যবহার করেছেন এ ধরণের ব্যবহারে 


নামক কবিতায় বলা হয়েছে। হারা 
প্রচার করুক হিংসা-বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ, 
আমরা বলিব সত্য-শান্তি এক আল্লাহ 
জিন্দাবাদ । এবং 'জয় হোক জয় হোক' 
কবিতায় জয় হোক, জয় হোক আল্লাহর 
জয় হোক । প্রশ্ন হচ্ছে প্রথম কবিতায় 
“আল্লাহ জিন্দাবাদ, ও ২য় কবিতায় 
“আল্লাহর জয় হোক' বলা হয়েছে । এই 
দুইটি শব্দ কি আল্লাহর শানে বলা জয়েয? 
যদি জয়ে না হয় আলোচ্য কবির শাস্তি 
কি হওয়া উচিত? 
মোঃ আলী আকবার 


রামু, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: জিন্দাবাদ ও জয় পহাক 
উভয় শব্দ দুআ ও প্রার্থণামূলক | 
জিন্দাবাদ অর্থাৎ দীর্ঘায়ু হোক বা তার 
নাম-দাম ও প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থায়ী হোক । 
জয় হোক অর্থৎ বিজয়ী হোক পরাজয় না 
হোক । যাদের মরে যাওয়ার বা যাদের 
নাম-দাম স্থায়ী না থাকার বা যাদের 
পরাজয় হওয়ার আশংকা থাকে কাদের 
বেলায় তো এই শব্দ ধরণের প্রযোজ্য । 

আল্লাহ পাক যেহেতু চিরভ্ীব ও সর্বজয়ী 
তাই আন্মাহর শানে ওই ধরণের শব্দ বলা 
অশুভনীয় ও অনুচিত? প্রশ্নে উদ্ধৃত কবি 
নজরুল ইসলামের উল্লিখিত কবিতার 
আদ্যোপান্ত পাঠ করলে একথা পরিষ্কার 
যে, কবি তার কবিতায় জিন্দাবাদ ও জয় 
হোক শব্দগুলি উপরে উল্লিখিত সাদা-মাটা 
অর্থে ব্যাবহার করেননি ৷ বরং হ্ 
বদী) তথা অলংকারশান্ত্রের নিয়ম অনুযায় 
হিংসা-বিদ্বেষ রীর মোকাবেলায় 
সত্য-সাম্য ইত্যাদি আল্লাহর হুকুম- 
আহকাম নির্দেশ চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন । তেমনি 
আল্লাহর জয়হোক মানে আল্লাহর ধর্মের 
জয়হোক অর্থ নেওয়া হয়েছে । সুতরাং 
আমাদের ধারণা, উভয় কবিতায় শরীয়ত 


জুলাই'১৬ 


কোনো অসুবিধা নেই । 
বুখারী শরীফ, খ: ২, পৃঃ ৫৭৯ 


বিষয়: কাযা নামায ও 

সমস্যা: আমাদের পিতা আব্দুল হান্নান 
হাপানী রোগী ছিলেন ৷ রোগের তীব্রতায় 
তাকে প্রতি মুহূর্তে ওষুধ সেবন করতে 
হত । ফলে মৃত্যুর পূর্বে তিনি আনুমানিক 
২ মাস তথা ২ রমযান রোযা রাখতে 
পারেননি এবং এক সপ্তাহ নামায আদায় 
করতে পরেননি । মৃত্যুর পূর্বে কোনো 
ওসিয়তও তিনি করে যাননি । সুতরাং তার 
সন্তান হিসেবে আমরা ওই অনাদায়ী রোযা 
ও নামাযের ফিদয়া কিভাবে আদায় করতে 
পারি? জানিয়ে বাধিত করবেন । 


হামেদ হাসান 
কেরানীহাট, সাতকানিয়া 


শরয়ী সমাধান: আব্দুল হান্নান সাহেবের 
যেহেতু রৌগে আক্রান্ত থাকায় রোযা ও 
নামায কাযা হয়েছে । অতএব তার 
ফিদয়াহ আদায় করতে চাইলে নামাযের 
ফিদয়াহ স্বরূপ প্রত্যেক নামাযের পরিবর্তে 
সদকায়ে ফিতরের সমপরিমাণ তের্থাৎ 
এক সের সারে বার ছটাক) গম বা তার 
বাজার মূল্য ফকির-মিসকিনকে দিতে 
হবে । এবং রোযার ফিদিয়াস্বরূপ প্রতিটি 
রোযার পরিবর্তে একজন ক্ষুধার্ত আকেল- 
বালেগ মিসকিনকে দু'বেলা পেট ভরে 
খানা খাওয়াতে হবে অথবা সদকায়ে 
ফিতিরের পরিমাণ টাকা তাদেরকে দিতে 
হবে । উল্লেখ্য, প্রত্যেক দিন বিতরসহ ৬ 
ওয়াক্ত নামায হিসাব করতে হবে । 

দুররুল মুখতার, খ: ৩, পৃঃ ৭৩ 


বিষয়: মাযারের জন্য মান্নত প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমার চাচা মান্নত করেছিলেন 
তার একটা ছেলে হলে তিনি মাজারে 
একটি ছাগল দান করবেন । ছেলে হওয়ার 


টাকা মাজারে দিয়ে আসতে বলেছেন । 
এখন আমার প্রশ্ন হল, তার উক্ত মান্নত 


সহীহ হয়েছে কিনা? আর উক্ত টাকা 
আমার চাচাকে না জানিয়ে কোনো গরীব 
মিছকিনকে দিয়ে দিলে মানত আদায় হবে 


কিনা? 


কামাল মোস্তফা 
তৈলারদ্বীপ, আনোয়ারা, চষ্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তের মধ্যে 
মাজারের জন্য মান্নত করা নাজায়েয ও 
অবৈধ | তাই মাজারের জন্য আপনার 
চাচার মান্নতকৃত টাকা মাজারে না দিয়ে 
কোনো গরীব-মিসকিনকে সদকা করে 
দিলে তা জায়েজ হবে । কোনো অসুবিধা 
হবে না । বরং তা ফযীলতপূর্ণ কাজ হবে । 


রাদুল মুহতার, খ: ৮, পৃঃ ৫১; 
ফতওয়ায়ে শাম, খ:২, পৃ:৪৩৯ 


নামক জাতীয় পত্রিকায় এক লেখক 
লিখেছেন, কদমবুচি করার রাষ্ট্রীয় এবং 
ধর্মীয় কোনো বিধান নেই | তিনি কদমবুচি 
বলতে এখানে পায়ে ধরে সালাম করাকে 
বুঝিয়েছেন । আমাদের দেশে পায়ে ধরে 
সালাম করলে তাকে বেটে সালাম বলে 
আর সচরাচর নিয়মে সালাম করলে তাকে 
লম্বা সালাম হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় । 
আবার কোনো _ কোনো আলেমরা 
লিখেছেন, কদমবুচি মানে কদমে চুম্বন 
খাওয়া । একটা বইয়ে পেয়েছি, সালাম 
দেওয়ার পর মুরুববীদের সম্মানার্থে 
কদমবুচি করতে হয় । মুরুববীরা দীড়িয়ে 
থাকলে সালাম দেওয়ার পর কিভাবে পায়ে 
ধরে কদমে চুম্বন করব? শরয়ী দৃষ্টিকোণ 
থেকে সালামের যথোপযুক্ত পদ্ধতি 


জানাবেন । 
কাজী মো: সাইফউন্দীন 


মদুনাঘাট, রাউজান, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তে নবী 
করীম সো.) একজন আরেকজন 
মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় 
পরস্পর সালাম বিনিময় করার প্রথা জারি 
করে দিয়েছেন । এরকম উত্তম প্রথা অন্য 


0 আত্তার্তহীদ ২৮ 


ফা।তা।ও ।য়া 


কোনো জাতির মধ্যে নেই । কেননা একটি 
পূর্ণ সালামের মধ্যে তিনটি দোয়া এবং 


বিহীন) বিবস্ত্র হাতে উক্ত স্ক্িনে স্পর্শ করা 
জায়েয বা বৈধ হবে কিনা? ইসলামী 


ত্রিশটি সওয়াবের কথা হাদিসে বর্ণিত 
হয়েছে। ইসলামী শরীয়তের মধ্যে পূর্ণ 
সালাম হল, 45525 হ৯১০৮৮০০(১৮| | 
উক্ত সালাম সম্পর্কে নবী করিম সা. 
ইরশাদ করেছেন, শুধু ৮৪০১- বললে 
১০টি সওয়াব | তার সঙ্গে ঞ।7১১ বললে 


শরীয়তের আলোকে জানিয়ে বাধিত 
করবেন । 
মোঃ সাখাওয়াত উল্লাহ 


দাউদকান্দী, কুমিল্লা 
শরয়ী সমাধান: টিভি, রেডিও বা 
মোবাইলে যদি আয়াতে সিজদা সরাসরি 
সম্প্রচার করা হয়; তাহলে তা শ্রবণ করার 


১০টি সওয়াব এবং *৬% বললে আরো 


১০টি সওয়াব অর্থাৎ সালামের পূর্ণ 
জবাবের মধ্যে ত্রিশটি সওয়াব রয়েছে । 


দ্বারা সিজদা ওয়াজিব হবে । অন্যথায় নয় 
এবং মোবাইলের স্ক্রিনে কুরআনের আয়াত 
প্রদর্শিত হওয়ার সময় অজুবিহীন বিবন্ত 


আবার পূর্ণ সালামের মধ্যে তিনটি উত্তম 
দোয়া রয়েছে । আপদ বিপদ ও আল্লাহর 
গযব থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া । 
রহমতের দোয়া ও কাজ কর্ম ও আয় 
রোজগারের মধ্যে বরকত নাযিল হওয়ার 
দুআ | অথচ সালামের স্থলে কদমবুচির 
প্রথা একেবারে নিষ্প্রাণ । তার মধ্যে 
কোনো সওয়াব বা ফযীলতের কিছু নেই 
এবং এটি হিন্দুয়ানী প্রথামাত্র এবং 
হিন্দুদের অনুকরণে সালামের স্থলে 
কদমবুচি মাকরূহ । দ্বিতীয় কথা, 
কদমবুচির কোনো উত্তর নেই । অথচ দুই 
মুসলিমের সাক্ষাতের সময় সালাম দেওয়া 
সুমাতে মুওয়াক্কাদা। আর সালামদাতা 
শুনে মত জবাব দেওয়া ওয়াজিব | 
সালামের জবাব বরাবর বা উত্তমভাবে 
উভয় প্রকার দেওয়া যেতে পারে | কুরআন 


৩3 %5০০০৮  অর্থাৎ যখন 
তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হয় তখন 


উত্তমভাবে জবাব দেবে । নতুবা বরাবর 
জবাব দেবে (সুরা নিসা: ৮৬) । 

অতএব, কদমবুচি করা চাই সে যেই হোক 
না কেন মাকরুহ ও নাজায়েয । কোনো 


অবস্থায় তাতে স্পর্শ করা জায়েয ও বৈধ 
হবে না। সুরা ওয়াকিয়াং ৭৬-৭৮; বাদায়েউস 
সানায়ে: খ:১, পৃঃ ১৮৬ 


বিষয়: মুসাফাহা ও মুআনাকা প্রসঙ্গ 
সমস্যা: মুসাফাহা এক হাতে করা সুন্নাত, 
নাকি দু'হাতে? এবং মুআনাকার সুন্নাত 
পদ্ধতি কী? মুআনাকা কয়বার করা 
সুন্নাত? এবং পুরুষরা পুরুষের সাথে 
যেমন মুআনাকা করে, তেমনি মহিলারাও 
যুআনাকা করতে পারবে কিনা? এবং 
স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে মুআনাকা করা কী? 
শরয়ী সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন । 


ইসলাম 
শরয়ী সমাধান: দুই মুসলমান পরস্পর 
সাক্ষাতের সময় এক হাতে মুসাফাহা 
করলেও সুন্নাত আদায় হয়ে যায়, অবশ্য 
উভয় হাতে মুসাফাহা করা উত্তম ৷ কারণ 
তার মধ্যে বিনয় ও আন্তরিকতা বেশী 
পাওয়া যায়, আর এক হাতে মুসাফাহা 
করা যেহেতু বর্তমান খিস্টান ফাসেকদের 
কাজ এবং বড় লোকদের অভ্যাস ও 
ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে বিধায় তার থেকে 


সাহাবীও নবী (সা.)-কে কদমবুচি বিরত থাকা ভাল । 
করেননি, শুধু একবার কবিলায়ে আবদুল সাক্ষাতের পর একে অপরের সাথে ঘাড় 
কায়েসের এক নওমুসলিম (সম্মান মিলানোকে ইসলামের পরিভাষায় 


জানাতে_ গিয়ে) কদমবুচি করেছিলেন; 

কিন্তু নবী (সা.) তাকে কিছু বলেননি সে 

নওমুসলিম হওয়ার কারণে । তাই এটা 
র আদর্শ নয় । 

তিরমিযি শরীফ, খ: ২২ পৃঃ ৯৭; ফতওয়ায়ে 

আলমগারি, খঃ ৫, পৃ: ৩২৫ 


বিষয়: মোবাইলে তেলাওয়াতকৃত 
আয়াতে সিজদা শোনা প্রসঙ্গ 
সমস্যা: টিভি, রেডিও বা মোবাইলে 
তেলাওয়াতকৃত আয়াতে সিজদা শুনলে 
তার দ্বারা 1 ওয়াজিব হবে কিনা? 
এবং মোবইলের স্কিনে কুরআন শরীফের 
আয়াত প্রদর্শিত হওয়ার সময় (অযু 
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ুআনাকা বলা হয় । যা একবার করলেও 
আদায় হয়ে যায়, তবে তিনবার করলেও 
কোনো অসুবিধা নেই । 

উল্লেখ্য যে, পরস্পর দুই পুরুষ সাক্ষাতের 
সময় একে অপরের সাথে যে কাজগুলি 
করা সুন্নাত ও মুস্তাহাব, মহিলা মহিলার 
সাথে সাক্ষাতের সময়ও এ কাজগুলি করা 
সুন্নাত ও ুস্তাহাব । তাতে কোনো 
অসুবিধা নেই এবং স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে 
যুআনাকা করতে কোনো অসুবিধা নেই, 
বরং তাতে মুস্তাহাব ও সুন্নাতের সওয়াব 
পাওয়া যাবে এবং পরস্পর আন্তরিকতা ও 
ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে | ফতওয়ায়ে শামী, খ: 
০৫, পৃঃ ২৪৪; ফয়জুল বারী, খ: ০৪, পৃঃ 8১১ 


বিষয়: বিশ্বব্যাপী একই 

দিনে ঈদ পালন প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমাদের এলাকায় জনৈক ব্যক্তি 
কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে গত দুই বছর 
থেকে বাংলাদেশে যে দিন ঈদ তার পূর্বের 
দিন সৌদি আরবের সাথে মিল করে ঈদুল 
ফিতর উদযাপন করে আসছে । তাকে 
যখন প্রশ্ন করা হলো যে, তুমি কীভাবে 
ঈদ উদযাপন করছ? অথচ আমাদের 
দেশেতো ঈদের চাদ দেখা যায়নি । তখন 
সে উত্তর দিল, পৃথিবীর যে কোনো দেশের 
মুসলিম উম্মাহর ২/৩ জন লোক চাদ 
দেখার সাক্ষ্য দিলে ঈদ করা যায় । আর 
সৌদি আরব থেকে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে 
যে, তারা চাদ দেখেছে । তাই আমি ঈদ 
উদযাপন করছি । অতএব মহোদয় সমীপে 
আমার জানার বিষয় হল, 

ক. তাদের ফরয রোযা পরিপূর্ণ হওয়ার 
বিধান কী? এবং তাদের সঙ্গে 
সামাজিকভাবে আমাদের করণীয় কী? 

খ. আমাদের ব্যাপারে তাদের মন্তব্য যে, 
তাদের ঈদের দিন আমাদের রোযা আদায় 
হয় না, তা কতটুকু শুদ্ধ? ৃ 
গ. সৌদি আরব হতে মোবাইলে চাদ 
দেখার সংবাদ আমাদের জন্য শরীয়তের 


দৃষ্টিতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য? 

র রহমান 

চকবাজার, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: ক. আমাদের তাহকীক 
মতে তাদের ঈদ সহীহ হয়নি । অতএব 
তাদের রোযার কাযা আদায় করতে হবে । 
আর সামাজিকভাবে তাদের সঙ্গে বয়কটের 
ব্যবস্থা করতে হবে । অর্থাৎ যতদিন তারা 
তওবা করে ফিরে আসবে না, ততদিন 
তাদের সাথে বিয়ে-শাদী, উঠা-বসা, ও 
লেন-দেন ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে 
দিতে হবে । 
খ. তা পুরোটাই অশুদ্ধ ও শরীয়ত 
অসমর্থিত বরং তাদের ঈদই হয়নি এবং 
তারা স্পষ্ট ভুলের মধ্যে রয়েছে । 
গ. স্মরণ রাখতে হযে যে, সৌদি আরবে 
ঈদ, রোযা ইত্যাদির চাদ দেখা আমাদের 
আমলের জন্য প্রযোজ্য নয়, কেননা তারা 
প্রায় সময় আমাদের থেকে এক দিন বা 
দুই দিন পূর্বে চাদ দেখে থাকে, অথচ 
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, “তোমরা 
চাদ দেখে রোযা রাখ এবং চাদ দেখে 
ঈদুল ফিতর উদযাপন কর" (বুখারী: 
১/২৫৬) | তবুও যদি তাদের চাদ দেখা 
যদি আমাদের আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য 
বলা হয়ঃ তবে বলতে হবে যে, তাদের 
সাহরী, ইফতার ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের 


0 আত্তার্তহীদ ২৯ 


ফা।তা।ও ।য়া 


সময়ও আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য । অথচ 

তা তো কেড বলেন না। বুঝা গেল, 
তাদের এসব কিছুই ভিত্তিহীন কথা । 

সুরা আনআম: ৬৮৭ বুখারী শরীফ, খঃ ১, পৃঃ ২৫৬; 

সানায়ে", খ: ২, পৃ:৮৩; ফতওয়ায়ে 

মাহমুদিয়াহ: ৩:১২১; দুররুল মুখতার: ৩:৩৫৭ 


বিষয়: কাযা রোযা প্রসঙ্গ 
সমস্যা: আমি দীর্ঘদিন ধরে ব্লাড প্রেসার, 
ডায়াবেটিস ও বেইন টিউমারসহ নানাবিধ 
বার্ধক্যজনিত পীড়ায় ভুগছি, ফলে বিগত 
অপারগতা বশত রাখতে পারিনি । 
বর্তমানে মাঝেমধ্যে কাযা করে দেয়ার 
উদ্দেশ্যে রোযা রাখলে শারীরিকভাবে 
ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি; এমনকি রোযা 
ভেঙে ফেলার উপক্রম হয় এবং প্রচন্ড 
রোগবৃদ্ধিসহ একেবারে সীমাহীন দুর্বল 
হয়ে পড়ি । আবার ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যগত 
উন্নতির কোনো আশাও লক্ষ্য রা যাচ্ছে 
না। এমতাবস্থায় শরীয়তের হুকুম কী? 
গাজী আরশাফুল ইসলাম 


চরফ্যাশন, ভোলা 
শরয়ী সমাধান: এমতাবস্থায় আপনি 
শীতের মৌসুমে যখন দিন ছোট হয়, সে 
সময় কাযা রোযা রাখার চেষ্টা করবেন । 
তাও যদি সম্ভব না হয়, তখন রোযার 
ফিদয়াহ দিবেন। এক রোযার ফিদিয়া 
এক মিসকিনকে পেট ভরে ২ বেলা 
পানাহার করানো, তা সম্ভব না হলে এক 

ফিতরা বরাবর সদকা করা । 
সুরা বাকারা: ১৮৪; সুনানে বায়হাকী, হাঃ ৮০৯৯; 
ফতওয়ায়ে শামী, খঃ ২, পৃ: ৪২১; 


বিষয়: চাদ দেখা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আরকান যদিও বড় শহর হিসেবে 
গণ্য হতো এবং বড় বড় শাসক দ্বারা 
পরিচালিত হতো, আর তথ্যপ্রযুক্তির সবই 
ছিল; কিন্তু বর্তমানে অনুন্নত শহর হিসেবে 
পরিগণিত হয় বিধায় শহরটি এখন 
আধুনিক প্রযুক্তি থেকে বিচ্ছিনন (প্রায়) । 
তাই আমরা প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে 
চাদ দেখার ওপর নির্ভর করে রমযানের 
রোযা, ঈদ পালন ইত্যাদি করে থাকি । 
যেহেতু আরকান ও বাংলাদেশের সীমানা 
55 এই ধারণা কী 


গ 
মাওলানা মোহম্মদ শীছ 
মন্ডু, আরকান, মিয়ানমার 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
বাংলাদেশ এবং আরকান প্রায় কাছাকাছি, 
তাই বাংলাদেশে যদি চাদ দেখা প্রমাণ হয় 
আর তার খবর শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী 
সেখানে পৌছে যায়; তখন তার ওপর 
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ভিত্তি করে রোযা, ঈদ পালন ইত্যাদি বৈধ 
ও জায়েয । বাংলাদেশে যেহেতু হেলাল 
কমিটি এবং রেডিও, টেলিভিশনের 
মাধ্যমে প্রচার করা হয়, তাই তার উপর 
ভিত্তি করা একপ্রকার জায়েয হবে । 

সুরা বাকারা: ১৮৫, ফতহুল কদীর, খ: ৪, পৃঃ ২৯১ 


মসজিদের ভেতর জানাযা ও 
ঈদের নামায পড়া প্রসঙ্গ 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
প্রশ্ন পত্রের সাথে সংযুক্ত সরকারি 
মন্ত্রণালয়ের অনুমতির অনুলিপি ও 
ফটোকপি এবং জায়গার ম্যাপ দেখার পর 
জানা যায় যে, উক্ত জায়গা আসলে 
সরকারী খাস জায়গা । আর সরকারি খাস 
জায়গা সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের বিধান 
হলো, সে বিষয়ের সরকারি মন্ত্রণালয় 


সমস্যাঃ মসজিদে ঈদের নামায পড়া 
জায়েয হবে কি না? উত্তর দিয়ে বাধিত 


খেলাফে সুন্নাত হবে । কেননা হুযুর (সা.) 
ঈদের নামায বাইরে মাঠে বা ঈদগাহে 
গিয়ে আদায় করতেন । আবু দাউদ শরীফ, খ: 
২, সু 8৫৪; ফতওয়ায়ে শামী, খ: ২ পৃ: ২২৬ 
আবু দাউদ শরীফ, খঃ ২ পৃঃ ১৬৪ 


ঈদের নামায পড়া প্রসঙ্গ 

সমস্যাঃ আমাদের ডুলাহাজারা মারকায 
মসজিদের পশ্চিম পার্থে একটি খোলা মাঠ 
আছে, যা সরকারি বনবিভাগের | উক্ত 
জায়গায় গত ২০০৭ সালে জানুযারী মাসে 

তিন দিন রা হয়েছিল । এ খালি 
নামাজ, ও মাহফিল করার জন্য বর্তমান 
সরকারের মাননীয় বন ও মন্ত্রী 
মহোদয় গত ১০/৪/১০ তারিখে (বন 
রক্ষককে) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 


কর্তৃক যে কাজের জন্য অনুমতি ও মঞ্জুরি 
নেওয়া হবে, সে জায়গা সেই কাজের জন্য 
ব্যবহার হলে না জায়েয হওয়ার কোনো 
কারণ নেই । সুতরাং প্রশ্নুপত্রে উল্লিখিত 
জায়গা সরকার কর্তৃক অনুমতি ও মঞ্জুরি 
নেওয়ার পর সেই জায়গায় ঈদের নামায 
পড়তে ও ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদি করতে 
ইসলামী শরীয়ত মতে কোনো অসুবিধা ও 
বাধা নেই । বরং ঈদ ও জানাযার নামায 
ইত্যাদি সব সহীহ ও জায়েয হয়ে যাবে । 

সুরা নিসা: ২৯; হিদায়া, খ: ৪, পৃঃ ৪৬২ 

ফতওয়ায়ে আলমগীরি, খ: ৫ পৃঃ ৩৮৬ 


এনজিওদের কিন্লায় 
ঈদের জামায়াত করা 
সমস্যা: এনজিও কর্তৃক স্থাপিত কেল্লাই 
ঈদের নামায আদায় করলে ইসলামী 
শরীয়ত মতে কোন অসুবিধা আছে কি না? 
নামায পড়া কেমন হবে? আর অন্য 
কোনো জায়গা না থাকলে মসজিদে ঈদ 
পড়া ভাল হবে না সম্মিলিত ভাবে কেন্লায় 
পড়া ভাল হবে? 
এহসানুল কারীম 

পেন্রোবাংলা, গোপালগঞ্জ, সিলেট 

শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 


নির্দেশ দেন। উক্ত জায়গার কিছু অং 
গত ২০/৪/১২ তারিখে স্থানীয় সরকার 
দলীয় নেতৃবৃন্দ, জুমার নামাযের পবিত্র 
খোত্বার আগে দীড়িয়ে বলেন যে, 
সরকারের নেতৃস্থানীয় লোকেরা একমত 
হয়েছেন, জায়গাটি ধর্মীয় কাজে ব্যবহারের 
জন্য মারকায মসজিদকে দেয়ার জন্য । 
তারা জুমার নামাজের পর সমস্ত 
ফাক রেখে একটি দেয়াল করে দিয়ে 
বলেন, এটা আপনাদের ঈদগাহের 
ময়দান । এখন প্রশ্ন হলো, ওই সরকারি 
খাস জায়গায় ঈদের নামায ও ধর্মীয় সভা- 
সমাবেশ করার শরয়ী হুকুম কী? জানালে 


আনন্দিত হব । 
বোরহান উদ্দীন 
ডুলাহাজারা, চকরিয়া, কক্সবাজার 


অমুসলিম এনজিওদের অধিকৃত এলাকায় 
ঈদের নামায পড়ার তুলনায় তাদের 
অধিকার মুক্ত বাইরে মাঠে নামায পড়া 
অনেক উত্তম হবে । আর যদি তার সুযোগ 
না থাকে, তাহলে তাদের এলাকায় নামায 
পড়ার দ্বারা মুসলমানদের মনক্ষুন্ন হওয়া বা 
মুসলমানদের তাদের প্রতি মুখাপেক্ষী 
হওয়ার যদি আশঙ্কা থাকে, তাহলে তাদের 
এলাকায় নামায পড়ার দ্বারা 
যুসলমানদেরই দান্তিকতার পরিচয় হয়, 
তাহলে মসজিদের তুলনায় তাদের 
এলাকায় নামায পড়াই ভালো হবে । 
দুররুল-মুখতার, খ: ১, পৃঃ ১৬৮ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 


| আত্তার্তহীদ ৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 


হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (রহ.) স্মরণে 


নিভে গেল আরেকটি আলোর প্রদীপ 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


োরিরারের 
21০76 /-/৮৮৮1 
2 ১764 
+2০৬৮৫/০1--5৮৮৫ 
২৫ জুন'১৬ ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে গেলেন চিরদিনের জন্য । গফরগীও 
বজ্রপাতের মত চমকে দেয়া খবর এল উপজেলার আনসারনগরে পারিবারিক 


ংলাদেশের তারকা আলিম ও বরেণ্য 


কবরস্থানে তার শেষ শয্যা রচিত হল । 


বুদ্ধিজীবি হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান 


প্রার্থনা করি আল্লাহ তায়ালা যেন তাকে 


দাড়িয়ে থাকবে । প্রোগাম অনুযায়ী আমি 
যথা সময়ে অফিসে পৌঁছে দরজা বন্ধ 
করে দিই । তিনি বলছেন আমি লিখছি । 
এক সময় লেখা যখন শেষ হয়ে গেল 


(১৯৩৫-২০১৬) আর নেই । নিভে গেল 


রা ফিরদাউসের উচ্চতর মাকাম 


আরেকটি আলোর প্রদীপ, থেমে গেল 


বৰ করেন, আমিন । 


আমি তাকে বললাম লেখাটি সম্পাদনা 
করে আপনাকে কখন দেখাবো ? তিনি যে 


জীবনের স্পন্দন । তিনি ছিলেন আমাদের 


ও মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (রহ.) 


অভিভাবক, জাতিসত্ত্বী নির্মাণের অন্যতম 


আমাদের পিতৃতুল্য ও শ্রদ্ধাভাজন 


কাশীরি, বাংলাদেশে সীরাত সাহিত্যের 


উত্তর দিলেন তা অবাক করার মত। 
“দেখাতে হবে না। আপনার লেখাই 


অভিভাবক | তিনি যখন ১৯৫৫-৫৬ সালে 


পথিকৃৎ ও ইসলামী রেনৈসার পুরোধা 


আমার লেখা । আপনার লেখার প্রতি 


ঢাকা আলিয়ায় কামিল করছেন তখন 


আমার আস্থা আছে। জাতীয় দৈনিকে 


ব্যক্তিত্ব । বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের অধিকারী এ 


আমার জন্ম । আমৃত্যু তার সাথে আমার 


মনীষীর জীবনসাধনার বহুমাত্রিকতা 
আমাদের জন্য মডেল ও পাথেয়। 


বিশেষত “ইনকিলাব ও আমার দেশ'-এ 


গভীর, আন্তরিক ও গুরু-শীষ্য সম্পর্কে 


আপনার যেসব লেখা প্রকাশিত হয় আমি 


ছেদ পড়েনি। তিনি আমাকে শ্রেহ 


অত্যন্ত আগ্রহভরে পড়ি । আমার পরে তো 


ইসলামের সোনালী আদর্শে সমাজ ও রাষ্ট্র 


করতেন, মুহাববত করতেন । ঢাকার 


গড়ে তোলার আন্দোলনে তিনি ছিলেন 


আপনারাই ।” হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন 


বিভিন্ন জাতীয় প্রোগ্ামে আমাকে সম্পৃক্ত 


খান সাহেবের সে দিনের উক্তি চিরকাল 


উৎসর্গিতপ্রাণ ও সাহসী কর্মি। ইসলাম, 
কুরআন ও নবীজীবন (সা.) ও ধমীয়ি 
শিক্ষার উপর যখনই আঘাত এসেছে 
তখনি তিনি প্রতিবাদ-প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে 
পড়েছেন লড়াকু সৈনিকের ন্যায় । 


করার চেষ্টা করতেন কিন্তু অনেক দুরে 


আমার মনে থাকবে । খতিবে আযম 


চট্টগ্রাম শহরে একটি কলেজে শিক্ষকতার 


হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ:)- 


কাজে যুক্ত থাকায় সব প্রোগ্রামে শরিক 


এর স্মৃতি উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি তার 


হতে ঢাকা যেতে পারিনি । তার আহ্বানে 


লেখায় যে মন্তব্য করেন তা পাঠকদের 


সাড়া দিয়ে বেশ ক'বছর আগে তারই 


বাতিলের বিরুদ্ধে হকের ময়দানে তার 
ভূমিকা ছিল আপোষহীন । ৮১ বছর বয়সে 


নেতৃত্বে আমি আলিম-ওলামাদের একটি 


উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি, যা এখনো 
প্রাসঙ্গিক: 


গশনের সদস্য হিসেবে সচিবালয়ে 


মৃত্যুকে পরিণত বলতে হবে কিন্তু এ 


“আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে আলামা 


মাননীয় শিক্ষমন্ত্রীর সাথে জাতীয় 


শিবলী নুমানী বিরচিত “আল-ফারুক' যখন 


মৃত্যুর ক্ষত শুকাতে সময় লাগবে । এমন 
এক সময়ে তিনি চলে গেলেন যখন তার 
প্রয়োজন ছিল সবচে বেশী । একে একে 
ভেঙ্গে যাচ্ছে আলোর মিনার | স্বল্প সময়ের 


শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনায় অংশ নেয়ার 


আমি উর হতে বাংলায় তরজমা করে 


সুযোগ লাভ করি। তার সম্পাদনায় 
প্রকাশিত সীরাত স্মারকে আমার বেশ 
ক'টি লেখাও প্রকাশিত হয়েছে । তার 


ছাপার অক্ষরে বের করি, তা দেখে তিনি 
(খতিবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ 
রহ.) অত্যন্ত খুশী হন। আমাকে খবর 


ব্যবধানে আমরা যেসব রাহবারকে 
হারিয়েছি তাদের মধ্যে শায়খুল হাদীস 
আল্লামা আজিজুল হক (রহ.), আল্লামা 
মুফতি ফজলুল হক আমিনী (রেহ.) ও 
আল্লামা মুফতি আবদুর রহমান (রহ.) 
অন্যতম | তাদের কাফেলায় যুক্ত হলেন 
হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (রহ.)। 

আজ থেকে ৬৫ বছর আগে ময়মনসিংহের 
গফরগাও থেকে তিনি ঢাকা আলিয়ায় 
হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা 
(কামিল) অর্জনের জন্য এসেছিলেন । 


আগ্রহ ছিল আমার লেখা যেন স্মারকে 
থাকে । 

২০১২ সালে এক বিকেলে তার সাথে 
মদীনা ভবনে সাক্ষাত করি । আমি তাকে 
বলি খতিবে আযম হযরত মাওলানা 
ছিদ্দিক আহমদ (েহ.)-এর জীবন ও 
কর্মসাধনার উপর একটি প্রামাণিক স্মারক 
প্রকাশের কাজ হাতে নিয়েছি; আপনার 
লেখা চাই । ইতোপুর্বে লেখা চেয়ে আমি 
চিঠি লিখেছিলাম কিন্তু অত্যধিক ব্যস্ততার 
কারণে তিনি কলম ধরতে পারেননি । 


দিয়ে এনে মিষ্টিমুখ করান । আসার সময় 
আমার পকেটে ২০টাকা গুঁজে দিয়ে 
বলেন, অতিরিক্ত টাকা থাকলে এক হাজার 
দিতাম । দু'আ করি, কাজ করে যাঁও। 
তখনকার সময় আলিম-উলামাদের মধ্যে 
উর্দূ চর্চার প্রচলন ছিল বেশী । করাচী ও 
লাহোর হতে যেসব উদর পত্রিকা আসতো 
আমরা তাই আথহভরে পড়তাম ॥ বাংলা 
ভাষায় উন্নত মাসিক পত্রিকা 

একেবারে হাতে গোনা । আমি যখন 
মাসিক “মদীনা' বের করি । তিনি আমার 


অনেক চড়াই উত্রাই পেরিয়ে তিনি ঢাকায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সাহিত্য রচনা 
করেছেন, জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, দিক 
নির্দেশনা দিয়েছেন ও আশার ' বাণী 


পুরনো পল্টনের মদীনা ভবনে আসলে 
তাকে সাক্ষাৎপ্রার্থীরা ঘিরে ধরেন নানা 
কাজে । আমি আবদার করে তাকে বললাম 
আগামী কাল বিকেলে আসবো এক ঘন্টার 


এ চ্যালেঞ্জিং উদ্যোগ দেখে আমার জন্য 
বিশেষভাবে দু'আ করেন; আজো আমি 
তার দুঁআর বরকত অনুভব করি । 

এমন একসময় ছিল যখন মাওলানা 


শুনিয়েছেন । অবশেষে ঢাকাকে বিদায় 
জানিয়ে ২৬ জুন গ্রামের ছেলে গ্রামে ফিরে 


জুলাই*১৬ 


জন্য কক্ষ বন্ধ করে রাখবো, আপনি 
বলবেন আমি লিখবো | বাইরে দারোয়ান 


আকরাম খা (রহ.), মাওলানা নূর আহমদ 
আযমী (রহ.), মাওলানা শামসুল হক 


লারা) আত্র্তহীদ ৩১ 
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ফরিদপুরী (রহ.), মুফতী দীন মুহাম্মদ 
(রহ.), আল্লামা রাগিব হাসান (রহ.), 
মুফতী আমীমুল এহসান (রহ.), মাওলানা 
আবদুল্লাহ আল-কাফী আল-কুরায়শী 
(রহ.), ও মাওলানা আতাহার আলী 
(রেহ.), মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ রেহ.), 
খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক (রহ.)-এর 
মত পরবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্বের গনেহ ছায়ায় 
আমরা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার 
আন্দোলন করেছি । আজ এমন অবস্থা 
দাড়িয়েছে, তাদের তুল্য কোন মানুষ 
চোখে পড়ে নাঃ একটু পরামর্শ নেব, একটু 
আশ্রয় নেব, দিক নিদেশনা খুঁজবো, সে 
মানুষ নেই । বর্তমানে আত্মার খোরাকের 
দারুন অনটন । এমন আলিমের অভাব 
রয়েছে যার সাথে আলোচনা করে যে 
কোন জিজ্ঞাসার শান্তিপূর্ণ ও যুকিনির্ভর 
জবাব পাওয়া যায় ৷ পরিশেষে বলতে চাই 


থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত করেন । এর 


ও দক্ষ সংগঠক । 


মধ্যে তাফসির সীরাতে রাসূল ও 
ইতিহাসনির্ভর গ্রন্থ সবচেয়ে বেশি। 
আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) 
বিরচিত ৮ খ্রে কালজয়ী তাফসির গ্রন্থ 
“মাআরিফুল কুরআন' তিনি উর্দু থেকে 

ধলায় ভাষান্তর করেন । ইসলামিক 
ফাউন্শেন থেকে এটি প্রকাশিত হয়। 
১৪১৩ হিজরীতে মদীনাস্থ বাদশাহ ফাহদ 
কুরআন মুদ্রণ প্রকল্পের উদ্যোগে 
“মাআরিফুল কুরআন' সর্থক্ষপ্তাকারে ১খনে 

ংলায় ছেপে সারা দুনিয়ায় বাংলাভাষীর 
মধ্যে বিতরণ করা হয় । ইমাম 
গাজালীর 'ইহয়াউ উলুমিদ্দিন' ও মাওলানা 


আরেকটি আশ্চর্য বিষয় হল তিনি কওমি 
মাদরাসায় না পড়েও দেওবন্দী চিন্তাধারা 
অনুসারী ছিলেন । সারাটি জীবন দেওবন্দ 
চিন্তা-চেতনাকে লালন করেন | দেওবন্দ 
ওলামা মাশায়েখদের লিখিত গ্রন্থ বাংলায় 
তরজমা করেন । দেওবন্দী ধারার সংগঠন 
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় 
নির্বাহী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। 
ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাক্তন 
মুহতামিম আল্লামা কারী তাইয়েব (রহ.) 
'মাসলাকে ওলামায়ে দেওবন্দ' গ্রন্থে 
লিখেন “দরসে নিজামী পড়া ও পড়ানোর 


আবুল কালাম আযাদের _ইনসানিয়ত 
মওত কে দরওয়াষে পর' €( জীবন সায়াহে 
মানবতার রূপ) গ্রন্থের স্বার্থক অনুবাদক 


মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (েহ.) | তার 
প্রতিষ্ঠিত পাবলিকেশন্স ১৯৫৭ সাল 


আমরা আসলে সৌভাগ্যবান ছিলাম কিন্তু 


হতে এ পর্যন্ত কুরআন, হাদীস, সীরাতে 


সৌভাগ্যকে মূল্য দেবার বোধশক্তি 

আমাদের হয়নি । বর্তমানে ইসলামী 

আন্দোলনের সতীর্থদের মধ্যে পারম্পরিক 

মুহাব্বত ও তার অভাব আমাদের 

পীড়িত করে 1” 

হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (রহ.)- 

এর মৃত্যুর পর একই কথা আমাদের 

বেলায়ও খাটে । তার মত 

ব্যক্তিত্ব আর চোখে পড়ে না, যার ছায়ায় 

একটু আশ্রয় নেব । 

হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (রহ.) 
ংলা সাহিত্যাঙ্গনে স্থায়ী কাজ করে 

গেছেন। প্রায় শতাধিক গ্রন্থ তিনি উর্দূ 


রাসূল, ইতিহাস, এঁতিহ্য ও" অভিধান 
৬০০ মানসম্মত গ্রন্থ প্রকাশ 
করেছে । এসব গ্রন্থ বাংলাদেশে এবং 
বিদেশের বাজারে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা 
পেয়েছে । মাসিক মদীনা মাওলানা 
টা খান (রহ.)-এর জীবনের শ্রেষ্ঠ 
তঁ। এক সময় এর সার্কুলেশন এক 
লাখে পৌছে । এ পত্রিকাটির জন্য তিনি 
অনেক মেহনত করেন । এমনকি মাথায় 
নিউজপ্রিন্ট বহন করে প্রেসে নিজে পৌঁছে 
দিতেন । এক কথায় তিনি বিজ্ঞ অনুবাদক, 
প্রার্জ সীরাত গবেষক, স্বার্থক লেখক, 
দূরদর্শী ইসলামী চিন্তাবিদ, তুখোড় বক্তা 


নাম দেওবন্দিয়ত নয়; এটি একটি বোধ ও 
চিন্তাধারার নাম যা আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত” । 
মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (রহ.) তার 
উজ্ভ্বল নিদর্শন । গোটা জীবন কওমি 
মাদরাসায় পড়েও দেওবন্দী হতে পারেননি 
এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয় । 

হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (রহ.)- 
এর বিদায় আমাদের জন্য বিরাট আঘাত 
ও প্রচ- শুণ্যতা ৷ তার অভাব পুরণ হ্‌তে 
বহুদিন সময় লাগবে । তিনি বেঁচে 
থাকবেন তার কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্ঠির 
মধ্যে । বাংলা সাহিত্য অঙ্গন তিনি সমৃদ্ধ 
করে গেলেন । তিনি যোগ্য সন্তান রেখে 
গেছেন তার মিশন চালু রাখার জন্য । 
মাসিক মদীনা ও মদীনা পাবলিকেশন্স 
আগামী দিনগুলোতে তার স্মৃতি আমাদের 
স্মরণ করিয়ে দেবে । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভুহতিলা ভুলা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জুলাই'১৬ 


আত্তার্তহীদ ৩২ 
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প্রখ্যাত আলেমে দীন ও ইসলামি সাহিত্যিক হাফেজ 
আবু জাফর সাদেক (রহ.): জীবন, কর্ম ও অবদান 


নশ্বর এই পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কত মানুষ 


বিভাগে উত্তীর্ণ হন । হাটহাজারী মাদ্রাসায় 


আসে, আবার বিদায় নেয় কত মানুষ । 
কালের আবর্তনে কত মানুষ হারিয়ে যায় 


১৪২০ হিজরি মুতাবেক ১৯৮৯ সনের 


তার উত্তাদগণের মধ্যে শায়খুল হাদিস 


পহেলা নভেম্বর তিনি জমিয়তুল ফালাহ 


আল্লামা আব্দুল কাইয়ুম (রহ.), শায়খুত 


বিস্মৃতির অতল গহ্বরে | কিন্তু কতিপয় 


তাফসির আল্লামা আবুল হাসান (রহ.), 


জাতীয় মসজিদে সিনিয়র পেশ ইমাম 
ইসেবে যোগ দেন। ১৪৩৩ হিজরি 


মহামানৰ এমনও থাকেন, যাদের জীবন- 
পরিক্রমা ও কর্মসাধনা যুগ যুগ ধরে দ্যুতি 


শায়খুল হাদিস আল্লামা আব্দুল আযিয 


ুতাবেক ২০০৯ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত 


(রহ.), আল্লামা হামেদ (রহ.), মুফতিয়ে 


তিনি ইমামতির গুরুদায়িত্ব দক্ষতা ও 


ছড়ায় ইতিহাস-গগনে | মানুষ তাদের 


আযম আল্লামা আহমদুল হক (রহ.), 


নিষ্ঠার সঙ্গে আল্াম দেন । এই দীর্ঘ ২০ 


জীবনাচারকে গ্রহণ করে চলার পথের 
পাথেয়রূপে, প্রয়াসী হয় তাদের মতো 


আল্লামা মুহাম্মদ আলী (রহ.), আল্লামা 
আহমদ দা.বা. প্রমুখের নাম 


জীবন গঠনে | এমনই এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


প্রখ্যাত আলেমে দীন ও প্রতিভাবান 


বছর ছিল তার জীবনের সোনালি অধ্যায় । 


নগরীর প্রাণকেন্দ্রে থেকে আহলে-সুনত- 


বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তার গভীর 


সাহিত্যিক হাফেয আবু জাফর সাদেক 
(রহ.) । আজ তিনি নেই; চলে গেছেন না 
ফেরার দেশে, রফিকে আ'লার কাছে । 
আমাদের জন্য রেখে গেছেন অনুপম এক 
জীবনাদর্শ, অমর এক কীর্তিগাথা, অমলিন 
কিছু স্মৃতিকথা । 

জন্ম: চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার 
দৌলতপুর গ্রামে ২৫ রবিউল আউয়াল 
১৩৬৪ মুতাবেক ১০ মার্চ ১৯৪৫ শনিবার 
পিতা হাছি মিয়া বিন মকবুল আলী ও 
মাতা মরিয়ম খাতুনের গর্ভে এক সন্তান্ত 
মুসলিম পরিবারে জনুগ্রহণ করেন হাফেজ 
আবু জাফর সাদেক (রহ.) । 

শিক্ষাজীবন: চট্টগ্রামের এতিহ্যবাহী দ্বীনি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান “জামিয়া. ইসলামিয়া 
আজিজল উলুম বাবুনগর” এ তার 
লেখাপড়ার হাতেখড়ি । তখনকার সময়ের 
প্রখ্যাত হাফেজ ও কারি মাওলানা আব্দুল 
আলীমের কাছে তিনি পবিত্র কুরআন 
হিফজ করেন । বাবুনগর মাদ্রাসায় তিনি 
মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে 
যান । ১৩৮০ হিজরি মুতাবেক ১৯৬১ সনে 
উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের 
দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীনি শিক্ষানিকেতন “আল- 
জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল 
ইসলাম” এ ভর্তি হন। সেখানে তিনি 
যুগশ্রেষ্ঠ উলামা-মাশায়েখের কাছ থেকে 
কুরআন, হাদিস, ফেকাহসহ ধর্মীয় বিভিন্ন 


অনুরাগ ছিল । ছাত্রজীবন থেকেই 
বাংলাভাষায় একটি যুগান্তকারী ইসলামি 
সাহিত্যবিপ্রবের স্বপ্ন তিনি লালন 
করতেন । বাংলাভাষায় দক্ষতা অর্জনের 
জন্য তিনি ঢাকার ফরিদাবাদে আল্লামা নূর 
মুহাম্মদ আজমি (রহ.) এর তত্ত্বাবধানে 
পরিচালিত সাহিত্য-সংগঠন “ইদারাতুল 
মাআরিফে” দু'বছর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ 
নেন। উর্দু সাহিত্যের প্রতি তার প্রবল 
কঝৌক ছিল। তিনি আল্লামা ইকবালের 
কাব্যের একনিষ্ট ভক্ত ছিলেন । তার 
রচনাবলির এক বিরাট অংশ উর্দু থেকে 
অনুদিত | এর থেকে বুঝা যায় উর্দু ভাষা 
ও সাহিত্যেও তার প্রভূত দখল ছিল । 

কর্মজীবন : মাওলানা হাফেয আবু জাফর 
সাদেক (রহ.) তার বর্ণাট্য কর্মজীবনের 
পুরোভাগে দ্বীনি ইলমের প্রচার-প্রসার ও 
সমাজ-সংস্কারের মহান কাজে নিয়োজিত 
ছিলেন । কর্মজীবনের শুরুর দিকে তিনি 
চট্টগ্রাম শহরে রহমতগঞ্জ জামে মসজিদ ও 
জামালখান পিডিবি জামে মসজিদে ইমাম 
ও খতিব পদে দীর্ঘদিন যাবৎ নিষ্ঠার সঙ্গে 
দায়িত্ব পালন করেন । মসজিদকে কেন্দ্র 
করে তিনি দ্বীনি শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও 
প্রসার ঘটিয়ে সমাজ থেকে অন্যায়, 
অনাচার, শির্ক, বিদ'আত ইত্যাদি নির্মূল 


রেখেছেন, তা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য 
অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে | মসজিদে 
তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা মুসল্লিদের হৃদয়ে 
দ্বীনের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও গভীর 
ভালোবাসার সৃষ্টি করত। শিক্ষিত 
লোকেরা তার প্রমাণনির্ভর বক্তব্যে 
সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হতো | সমাজের 
রন্ধে রন্ধে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শিরক- 
বিদআতের মুলোৎপাটনে তার বক্তব্য ও 
ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
যে অসাধারণ গুণটি তার পুরো ইমামতি 
জীবনকে আলোকিত করে রেখেছিল, তা 
হলো সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত । 
নামাযে তার সুমধুর কণ্ঠে কেরাতের 
সুরলহরিতে এক পবিত্র বেহেশতি আমেজ 

ছড়িয়ে পড়তো পুরো মসজিদে । মুসল্লিরা 
তন্ময় হয়ে শুনত আর মুগ্ধ হতো কালামে 
পাকের সুধাময়  উচ্চারণ-মাধুর্ষে । 
আশেপাশের এলাকা থেকেও অসং ংখ্য 
মুসল্লি ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসতো তার 
পেছনে ইকতিদা করতে, সুললিত কণ্ঠের 
কেরাত শুনতে | তার তেলাওয়াত সাধারণ 
মানুষের হৃদয়ে পবিত্র কালামুল্লাহ শরিফের 
প্রতি গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি করতো আর 
যুবকদের অন্তরে জাগিয়ে তুলতো তার 


করার প্রয়াস পান । তার দরদমাখা দ্বীনি 


মতো হাফেজে কুরআন হওয়ার অদম্য 


বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন । 


আলোচনা মুসল্লিদের হৃদয়ে গভীরভাবে 


বাসনা । ইমামতি ছাড়াও জমিয়তুল ফালাহ 


১৩৮৯ হিজরি মুতাবেক ১৯৬৯ সনে তিনি 


রেখাপাত করতো । অতীতের সকল ভুল- 


ঈদগাহের খতিবের দায়িত্বও তিনি পালন 


দারুল উলুমের সবেচ্চি স্তর “তাকমিলুল 
হাদিস” এর সমাপনী পরীক্ষায় প্রথম 


জুলাই'১৬ 


্রান্তি মুছে ফেলে নতুন করে তারা দ্বীনের 
উপর চলার অনুপ্রেরণা পেত । 


করতেন । শুধু মসজিদের গপ্ডির ভেতরে 
তার খেদমত সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন 
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দ্বীনি মাদরাসায় তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষকতা 


আযীযুল হক ইসলামাবাদী, মাও. হারুন 


করেছেন । তন্মধ্যে চন্দনপুরা দারুল উলুম 


আযিষী নদবী, মাও. 


কামিল মাদরাসা ও লালখান বাজার 
মাদরাসার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 


হাসনাবাদী, মাও. নাজমুল হক 
আজিমপুরী, মুফতী উসমান সাদেক, মাও. 


ভাষা ও সাহিত্যের ময়দানে : তিনি 


আবুল হোসাইন আলেগাযী প্রমুখের নাম 


ছিলেন কালি ও কলমের সাধক । আসমানি 


ইলমের প্রচার-প্রসাইই ছিল তার 
জীবনসাধনা । বাংলাদেশে ইসলামি 
সাহিত্যের চরম দুর্দিনে তিনি 


আলেমসমাজের কাণ্ডারি হয়ে ময়দানে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন । ইসলামি জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি একের পর 
এক গ্রন্থ রচনা করে ইসলামি অঙ্গনে 
আলোচনার ঝড় তুলেছিলেন ৷ তখনকার 
সময়ে আলেমসমাজে বাংলাচর্চা একরকম 
উপেক্ষিত ছিল | এমন প্রতিকূল পরিবেশে 
বেড়ে ওঠেও তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে 
কতটুকু ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন, তার রচনাবলি দেখে এর 

অনুমান করা যায়। বাবুনগর 
মাদরাসার বার্ষিক স্মারক “দাওয়াত' ও 
'জমজম"' তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 
প্রকাশিত হতো। তিনি আল-হাসান 
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের উপদেষ্টা 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য [ 
রচনাবলি দীর্ঘ ৩০ বছরের লেখালেখি- 
জীবনে মৌলিক ও অনুদিত মিলিয়ে তিনি 
জাতিকে উপহার দিয়েছেন বিশটিরও 
অধিক গ্রন্থ । নিন্লে তার উল্লেখযোগ্য 
রচনাবলির একটি তালিকা দেওয়া হলো: 
১. উম্মতের মতবিরোধ এবং ছিরাতুল 
মুস্তাকীম । (অনুদিত) ২. জাকাতের 
বিধান । এ দা । ৪. ত 
সুরাতুল ফাতিহা (অনুদিত) ৫. আহলুস 
সুন্নাহ ওয়াল আমামাহ। ৬.ইসলামে 
ও জো? (অনুদিত) ৭. ঈদ, মীলাদ 
কিয়াম (অনুবাদ ও সংকলন) ৮. সুন্নত 
ও বিদ'আত (অনুদিত) ৯. শরীয়তের 
আলোকে প্রভিডেন্ট ফান্ড (অনুদিত) ১০. 
মুফতিয়ে আজম আল্লামা ফয়জুল্লাহ (রহ.) 
িনুলাত) ১১. সচিত্র হজ্ব ও জিয়ারতে 
(অনুবাদ ও সম্পাদনা) ১২. 
ই আদব । ১৩. খুতবার ভাষা, 
আহকাম ও মাসায়েল (অনুবাদ ও 


পরিষদের সদস্য ছিলেন । আল্লামা হারুন 


সম্পাদনা) ১৪. আল-উসীলা (অনুবাদ ও 


ইসলামাবাদী (রহ.), আল্লামা ইসহাক 


সম্পাদনা) ১৫. আরিফ বিল্লাহ শাহ হারুন 


আলগাযী (রহ.), ডাক্তার আবদুল করীম 
প্রমুখের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য- 
ংগঠন দীনী ফাউন্ডেশনে তিনি দীর্ঘদিন 
শিক্ষকতা করেছেন। কওমি মাদরাসার 
ছাত্রদের মাতৃভাষায় দক্ষ করে তুলতে 
তিনি আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন । 
মাওলানা সুদ খান (রহ.) সম্পাদিত 
“মাসিক মদীনা'সহ সমসাময়িক বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখালেখি 
করতেন । “আন্তর্জাতিক তাহফীজুল 
কুরআন সংস্থা'র উদ্যোগে আয়োজিত 
হেফয-প্রতিযোগিতাসমূহে তিনি বিচারক 
হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন । এছাড়াও 
ইসলামিক ফাউন্ডেশনে'র মাসব্যাপী 
তাফসিরে কুরআন মাহফিলে তিনি 
আলোচনা পেশ করতেন । 

তার সুযোগ্য ছাত্রগণ: হাফেজ আবু 
জাফর সাদেক (রহ.) এর হাতে-গড়া 


(রহ) স্মারকগ্রন্থ । ১৬. 


(অনুবাদ ও 
সম্পাদনা) ১৭. কুরবানীর ইতিকথা | ১৮. 
ইসলামী সমাজে অমুসলিম (সম্পাদনা) | 


করতেন । আল্লামা হারুন বাবুনগরি ও 
আল্লামা আবুল হাসান (রহ.). এর 
অসুস্থতার সময় তিনি সবসময় তাদের 
পাশে থাকতেন । তাদের সেবা-শুশ্রাষা 
করে তিনি অনেক দোয়া লাভ করেছেন । 
উিনীমাানারের খর প্রতি তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা 
ও ভালোবাসা ছিল। তিনি সবসময় 
চাইতেন, তাদের দাওয়াত করে বাসায় 
নিয়ে যেতেন। শায়খুল হাদীস খতীবে 
আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ (রহ.), 
মাওলানা হারুন টি দহ আন্রামা 
ইসহাক আলগাজী (রহ.), 
আহমদ বোয়ালবি (রহ.), টারজান 
(রহ.), মরহুম মাওলানা সৈয়দ মুহামম্মদ 
ফজলুল করীম (পীর সাহেব চরমোনাই) 
আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী (রহ.), 
আল্লামা নী যওক নদবি, মাওলানা 
বু ্ী মুফতী' ইজহারুল 
ইসলাম সুমা প্রন্সিপাল রেজাউল করীম 
ইসলামাবাদী রেহ.)২ অধ্যক্ষ ড. আবদুল 


করীম প্রমুখ ব্যক্তিত্্দের সঙ্গে তার 
আন্তরিক সম্পর্ক ছিল । 

বিয়ে-শাদি, দাম্পত্যজীবন ও 
সন্তানসন্তুতি : ১৩৯১ হিজরি মুতাবেক 


১৯৭২ সালে তিনি মাওলানা হারুন 
বাবুনগরির বড় নাতনি, আল্লামা আবুল 
হাসান রেহ.) এর জ্যেষ্ঠ কন্যার সঙ্গে 
বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন । তিনি চার ছেলে 
মুফতী উসমান সাদেক, নুমান, মাওলানা 
বুরহান ও মাওলানা হরফান ও চার মেয়ের 
শাহেদা, দিলরুবা, ছালমা ও তাহুরার 


স্বভাব-চরিত্র : হাফেয আবু জাফর 


জনক । চার মেয়ের প্রত্যেককেই তিনি 


সাদেক রেহ.) ছিলেন এক নিভৃতচারী 
সাহিত্যসাধক | আল্লাহ ও তার রাসুলের 
প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা থেকেই তিনি 


আলেমের সঙ্গে বিয়ে দেন । 
ইন্তেকাল ও জানাযা : ১৬ রজব ১৪৩৭, 
১১ বৈশাখ ১৪২৩, ২৪ এপ্রিল, ২০১৬ 


ইসলামের পক্ষে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ 


(রোববার) রাত ৯:৩০ টায় তিনি প্রভুর 


করেন । ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন 


ডাকে সাড়া দিয়ে পাড়ি জমান জীবনের 


অত্যন্ত সহজ-সরল ও নির্মল চরিত্রের 


ওপারে । মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭১ 


অধিকারী । তার অমায়িক ব্যবহার 
মানুষকে মুগ্ধ করতো | গরিব-দু:খীদের 
তিনি সাধ্যমতো সাহায্য করতেন । তার 
মেহমানদারি ছিল প্রবাদতুল্য ৷ প্রচার 
বিমুখতা ও বিনয় ছিল তার মজ্জাগত 
স্বভাব । সুদীর্ঘ লেখালেখি জীবনের দিকে 
দৃষ্টিপাত করলে তার ইখলাস ও নিষ্ঠার 


ংখ্য ছাত্র আজ ভাষা ও সাহিত্যের 


ব্যাপারটি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। 


ময়দানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। 


তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ সমাজসেবক । 


উত্তাদের অসমাপ্ত মিশনকে এগিয়ে নিতে 
তার সুযোগ্য ছাত্রদের ভূমিকা প্রশং 

দাবি রাখে । তার উন্লেখযোগ্য শিষ্যদের 
মধ্যে মাও. আবদুর রহীম ইসলামাবাদি, 
ড. মাহমুদুল হাসান আযহারী, মাও. 


জুলাই'১৬ 


অনেক সেবামূলক সংগঠনের সঙ্গে তিনি 
জুড়িত ছিলেন । আল্লাহর মাখলুকের প্রতি 
তার গভীর ভালোবাসা ছিল । পাড়া- 
প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজন কেউ অসুস্থ 
হলে নির্ধিধায় ছুটে যেতেন, সেবা যত 


বছর । ফটিকছড়ি থানার দৌলতপুর গ্রামে 
তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় । হাজার 
হাজার উলামায়ে কেরামের অংশগ্রহণে 
মুখরিত হয়ে ওঠে গুলতাজ মেমোরিয়াল 
স্কুল ত্যান্ড কলেজের মাঠ । জানাযায় 
ইমামতি করেন আল্লামা আহমদ শফী (দা. 
বা.)। চারপুত্র ও চার কন্যা সন্তানের 
জনক মরহুম হাফেয আবু জাফর সাদেক 
(রহ.) স্ত্রীসহ অনেক ছাত্র, শুভানুধ্যায়ী, 
রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সহকর্মী 
রেখে গেছেন । আল্লাহ পাক সুবহানাহু 
তা'আলা দীনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এ 
আলেমকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান 
করুন । 


__ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


ভ্র।ম।ণ 


আল-কাসিমের পথে-্প্রান্তরে: 
খেজুর বীথিকার মোহময় হাতছানি 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


খেজুর সৌদি আরবের প্রধান ফল ও ফসল । মহান আল্লাহর 
বিস্ময়ক এক নিয়ামত | খেজুর ও খেজুর গাছের কোনো কিছুই 
নষ্ট হয় না। প্রত্যেকটা অংশই মানুষ ও প্রাণীর বিভিন্নভাবে কাজে 
আসে । ফলটা মানুষের খাদ্য | বিচিটা উটের খাদ্য ৷ বাকল দিয়ে 
ছালা, মেট্রেস ইত্যাদি হয় । আর খেজুর গাছের পাতা ও কাঠ 
দিয়ে কি না তৈরি হয়? এজন্য নবী করীম (সা.) খেজুরের 
উদাহরণ দিয়েছেন মুসলমানের সঙ্গে । একজন মুসলমান যেমন 
সবার জন্য উপকারী, খেজুরও তাই | মহানবীর দৈনন্দিন জীবনে 
বিশীল অংশ জুড়ে আছে এ খেজুর । নানাভাবে নানাপ্রসঙ্গে বহু 
হাদিসে বর্ণিত হয়েছে খেজুরের কথা । খেজুরের পুষ্টিগুণ তো 
আরেক বিস্তর আলোচ্য 


পৃথি 
ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা 
হযরত উমর রা. সম্পর্কে 


অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছো ধুলার তখতে বসে, 

খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসে । 

পৃথিবীর অন্যতম খেজুর প্রধান দেশ সৌদি আরবে দীর্ঘদিন ধরে 
বাস করলেও নিবিড়ভাবে খেজুরের জগতটা দেখা হয়নি কখনো । 
অবশ্যই পবিত্র মক্কা-মদীনা আসা-যাবার পথে, রাজধানী রিয়াদের 
পথে-প্রান্তরে, চলতে-ফিরতে.. সর্বত্র খেজুর বীথিকা চোখে পড়ার 
মতো | বিশেষ করে আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে খেজুরের মৌসুম 
যখন শুরু হয়, তখন বাজার-ঘাট ও সুপার মার্কেটগুলো 
নানাজাতের খেজুরে ভরে যায় । কোথাও গেলে সবকিছুর আগে 
খেজুর ও আরব্য কফির আপ্যায়ন তো আছেই । শুনেছি, শহরের 
সড়কগুলোতে শোভা বর্ধনের উদ্দেশ্যে যেসব খেজুরগাছ নির্দিষ্ট 
ফার্ম থেকে ক্র্যান দিয়ে এনে লাগানো হয়, একেকটির পিছনে 
নাকি ৫ হাজার সৌদি রিয়াল (বাংলাদেশি মুদ্বায় এক লক্ষ টাকা) 
পর্যন্ত বরাদ্ধ করা হয়। 

তবে বহুগুণে গুণান্বিত এ খেজুরের সূতিকাগারগ্ুলো দেখার 
সুযোগ হয়নি কখনো | যেখানে খেজুরের জন্ম হয়, পরিচর্যা হয়, 
লালন-পালন হয়, প্রক্রিয়াজাত করা হয়.. ওসব 


শুরুটা সৌদি আরবের অন্যতম প্রশাসনিক প্রদেশ ও খেজুরপ্রধান 
অঞ্চল “আল কাসিম" এর গভর্নর প্রিন্স ড. ফায়সাল বিন মিশালের 
আমন্ত্রণের মাধ্যমে । কর্মসূত্রে সফর-সূচিটা আমার হাত দিয়েই 
তৈরি হয় । গভর্নর অফিসের €োটকল অফিসার জনাব তুর্কির 
আন্তরিক সহযোগিতায় এ সফরটা যতটা না অফিসিয়াল, তার 
চাইতে বেশি রূপ নেয় যুগ্ধতা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের । আল- 
হামদুলিল্লাহ । 


এক. আল-কাসিমের পথে 
রাজধানী রিয়াদ থেকে আল-কাসিম প্রদেশের প্রধান শহর 
'ুরায়দা'র দুরতুটা খুব 
বেশি নয়। সাড়ে তিন'শ 
কিলোমিটারের  মতো। 
হাইওয়ের নির্ধারিত গতি 
ঘন্টায় ১২০ কিরোমিটারে 
চললে তিন ঘন্টার মতো 
লাগবে | তাই যাত্রার সময় 
করা হয় ১৪ মার্চ 
সন্ধ্যা। মাগরিবের নামায 
এ পড়ে যখন আমরা যাত্রা 
নর আরম্ভ করি তখনই রিয়াদ 
কেরা পরাগ বেন হত 
প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত সিকুরিটি কভারেজের কথা নিশ্চিত করা হয় 
আল-কাসিম গভর্নর অফিস থেকে । দুইটি ডিপ্লোম্যাটিক গাড়িতে 
করে সর্বমোট আমরা চারজন | একটিতে সৌদি আরবে নিযুক্ত 
ংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব গোলাম মসীহ ও তার সহধর্মিনী । 
আরেকটিতে দূতাবাসের ইকোনোমিক কাউন্সেলর ড. আবুল 
হাসান ও আমি । 
রিয়াদ-মদীনা হাইওয়ে হয়ে আমাদের যেতে হবে । আট লাইনের 
বিশাল ওয়ানওয়ে পিচঢালা সড়ক । এদিকে চার লাইন আর 
ওদিকে চার লাইন । নখের পিঠের মতো মসৃন । রাতের আঁধার 
ভেদ করে করে আধুনিক মডেলের গাড়িদ্ধয় যখন এগোচ্ছিল 
সামনে, মনেই হচ্ছিলো না, আমরা কি ঘরে বসে আছি, নাকি 
গাড়িতে । পথিমধ্যে দুয়েকটা পেন্রোলপাম্প ছাড়া কোথাও কেউ 
নেই। দূর থেকে কেবল বেদুইনদের ঘর এবং মফস্বল শহরের 
মিটিমিটি আলো ভেসে আসছে । আর চোখের পর্দায় 
সেলুলয়েডের ন্যায় একের পর এক ভাসছে আরব্যরজনীর রঙীন 
সব গল্প, আরবদের রাতজাগা কাহিনী । আধুনিক গীতি-কবিতার 
সেই হারানো সুরে সুরে: 
“তন্দ্রাহারা নয়ন আমার এই মাধবী রাতে, 
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দেখার আগ্রহ ছিল দীর্ঘদিনের ৷ অবশেষে সেই আগ্রহ পূর্ণ হলো 
গত ১৫ মার্চ ২০১৬ তারিখ । 


জুলাই”১৬ 


তারারা কুসুম হয়ে যায় স্বপ্ন ছড়াতে ...' 
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ভ্র।ম।ণ 


মাঝখানে একবার যাত্রাবিরতি করে বুরায়দা শহরে যখন 


সন্তৃষ্টিকল্পে ওয়াক্ফ করে দেন । ওই জমিতে ৩টি বিশাল খেজুর 


আমাদের গাড়ি প্রবেশ করে, তখন গড়ির কাটা রাত দশটা 
ছুইছুই । গন্তব্য বুরায়দা শহরের পাঁচতারা হোটেল 'মুভেনপিক' 
(০০17০) ৷ পথে থাকতেই মুহুমুহু যোগযোগ ছিল প্রোটকল 
অফিসার জনাব তুর্কির সঙ্গে | জানিয়ে দিয়েছিলেন, রাত যতোই 
হোক, আমরা আছি হোটেলে আপনাদের রিসিভ করার জন্য । 
ফলে হোটেল পৌছুতেই দেখলাম, যথারীতি তিনি তার 
সহকর্মীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন | সাথে স্থানীয় বাংলাদেশ 
কমিউনিটির কতিপয় সদস্য । ফুলেল অভ্যর্থনার মাধ্যমে 
আমাদের বরণ করে নেয়া হয়। সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিময়ের পর 
তারা যার যার মতো করে চলে যান | জনাব তুর্কির সাথে কথা 
হলো, রাত পেরুলেই প্রোগ্রাম শুরু । প্রথমেই যাবো সেখানে 
যেখানে কেবল খেজুর বীথিকার মোহনীয় হাতছানি । 


দুই. খেজুর বৃক্ষপাগল এক মহৎ মানুষের কাহিনী 

১৫ মার্চ সকাল ৯ টা। আমাদের প্রথম বিশ্বের বৃহত্তম 
খেজুর বাগান আল-রাজি আযানডওমেন্ট (/১1-২9]1 
11000571760) পরিদর্শন | অবস্থান বুরায়দা শহর থেকে 
অনতিদূরে “আল বাতিন” নামক স্থানে । সামনে-পিছনে আল- 
কাসিম প্রশাসনের দেয়া সিক্যুরিটি প্রোটেকল গাড়ি 
সমভিব্যাহারে আমরা যখন সেখানে পৌছি, প্রজেক্ট ম্যানেজার 
জনাব সউদ আবদুল করিম আল ফাদ্দা তার অন্যান্য কর্মকর্তা ও 
কর্মচারীদের নিয়ে আমাদের স্বাগত জানান ৷ তার প্রশাসনিক 
ভবনটা একনজর দেখিয়ে আমাদেরকে সরাসরি নিয়ে যান তার 
একান্ত অফিসে । প্রথমে কয়েক জাতের খেজুর ও আরবি কফি 
দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করা হয়। ফাকে ফীকে চলে কুশল 
বিনিময় ও খেজুরে আলাপ । অতঃপর বিশাল স্ক্রিনে আমাদের 
দেখানো হয় আল-রাজি আানডওমেন্টের বিভিন্ন কৃষিপ্রকল্প, এর 
অধীনস্থ বিশ্বের বৃহত্তম এই খেজুর বাগান এবং এর প্রতিষ্ঠাতা 
শেখ সালেহ আবদুল আজিজ আল রাজির জীবন সংগ্রামের সচিত্র 
প্রতিবেদন । দেখে আমরা যারপরনাই মুগ্ধ হলাম । 

শেখ সালেহ আল রাজির কাহিনী যখন দেখছিলাম, শুধু ভেবে 
ভেবে অবাক হচ্ছিলাম, এ যুগের মানুষ এতো বিশাল হৃদয়ের 
অধিকারীও হতে পারে! তাও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মানবকল্যাণ, 
উদারনীতি এবং তার পবিত্র হাদিস দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে! 

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, “কোনো মুসলমান যখন কোনো 
গাছ লাগায় অথবা কোনো চারা রোপন করে । অতঃপর সেই গাছ 
(হতে উৎপন্ন ফল বা ফসল) থেকে কোনো পাখি কিংবা কোনো 
মানুষ অথবা কোনো জীব-জন্ত কিছু ভক্ষণ করে, তা ওই 
রোপনকারীর জন্য সাদকাস্বরূপ হয় ।' (সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম) 
অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি হালাল 
উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সাদকা করবে, (আল্লাহ 
তা'আলা তা কবুল করবেন) এবং আল্লাহ হালাল ব্যতীত অন্য 
কিছু গ্রহণ করেন না আর আল্লাহ তা“আলা তাঁর কুদরতি ডান 
হাতে তা গ্রহণ করেন । এরপর আল্লাহ দানকারীর কল্যাণার্থে তা 
প্রতিপালন করেন, যেরূপভাবে তোমাদের কেউ তার অশ্ব 
শাবককে প্রতিপালন করে থাকে । অবশেষে সেই সাদকা পাহাড় 
বরাবর হয়ে যায় ।' (সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম) 

এসব হাদীসের দ্বারা উদ্ুদ্ধ হয়ে শেখ সালেহ আল-রাষী ১৯৯৬ 
সালে তার একান্ত মালিকানাধীন বেশ কিছু জমি আল্লাহর 


জুলাই'১৬ 


গাছের প্রকল্প আরম্ভ করেন । একটা রিয়াদের 'দুরমা' বিভাগে 
(গাছের সংখ্যা: ৫০০০০) । দ্বিতীয়টা “আল-হায়ের' বিভাগে 
(গাছের সংখ্যা: ২০৮৫) । আর তৃতীয়টা আল-কাসিমের দক্ষিণ- 
পূর্বাঞ্চলীয় আল-বাতিনে | যেখানে আমরা অবস্থান করছিলাম । 
এসব বাগান নিয়ে শেখ সালেহ আল রাজির ভালোবাসার অন্ত 
ছিল না। হৃদয়ের মাধুরী মিশিয়ে তিনি এগুলোর যত্র নিতেন। 
পরিচর্যা করতেন । এবং তার সমুদয় ফসল আল্লাহর রাস্তায় 
সাদকা করে দিতেন । যেন দানেই তার সবসুখ, ত্যাগেই তাঁর সব 
আনন্দ । মহান আল্লাহও তাঁর দান ও তাঁকে কবুল করেছিলেন 
হয়ত । তার আয়-রোজগারে অশেষ বরকত নাধিল করেন। 
একজন অর্থহীন মানুষকে বিশাল অর্থের মালিক বানিয়ে দেন । 
প্রসিদ্ধ মুসলিম মনীষী ইবনে আবুদ দুনিয়া (রহ.) উদ্ধৃত দীর্ঘ এক 
হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, “আল্লাহ তার কিছু 
বান্দাকে সম্পদশালী করেন । যখন দেখেন তার দ্বারা সাধারণ 
মানুষের উপকার হচ্ছে না, তখন তার কাছ থেকে সম্পদ ছিনিয়ে 
নিয়ে এমন মানুষকে দান করেন যার ছারা মানুষের প্রভূত উপকার 
সাধিত হয় ।” শেখ রাষীর ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে । 


তিন. বিশ্বের বৃহত্তম খেজুর বাগান 
আল কাসিমস্থ আল-রাজি ট্রাস্টের এই বাগানটি হচ্ছে বিশ্বের 
বৃহত্তম খেজুর বাগান । এখানে রয়েছে ৫৪৬৬ হেক্টর জমির বিস্তৃত 
এলাকা জুড়ে ৪৫ প্রকার খেজুরের এক বিশাল বাগান । গাছের 
খ্যা (২০০০০০) দুই লক্ষাধিক | ২০০৫ সালে এ বাগানটি 
বিশ্বের সর্ববৃহৎ খেজুর বাগান (779 1.05951 চরাণা) 01 1১81) 
[1693 10 08০ ৬701) হিসেবে গিনিস বুকে রেকর্ড করে । 
বাৎসরিক উৎপাদন ১০০০০ টন | আর এসবের পুরোটাই শেখ 
আল রাজি আল্লাহর রাস্তায় দাতব্য কাজে দান করে দিয়েছেন । 
সুবহানাল্লাহ । প্রতিবছর রমজানে পবিত্র মক্কা ও মদীনার দুই 
হারামে উপস্থিত সকল মুসল্লী-রোযাদারদের ইফতারের জন্য 
এখান থেকেই খেজুর পাঠানো হয় । এছাড়া সৌদিয়ার ভিতরে 
এবং বাইরের বিভিন্ন মুসলিমপ্রধান দেশেও এখান থেকে খেজুর 
পাঠানো হয়। বিশেষ করে সিরিয়ার মতো বিপন্ন মুসলিম 
এলাকাগুলোতে । 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব সউদ আবদুল করীম 
তার বিশেষ গাড়িতে করে আমাদের নিয়ে বের হলেন বিশ্বের 
বৃহত্তম এ খেজুর বাগান সরেজমিনে দেখানোর জন্য ৷ বাগানটা 
এতোই বড় যে, হেটে তো প্রশ্নই আসে না । এমনকি গাড়িতে 
করেও দেখতে গেলে পর্যাপ্ত সময় দরকার । তাই সংক্ষিপ্তাকারেই 
পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত হয় । প্রথমে মুল বাগানের একাংশ দেখতে 
গিয়ে লক্ষ করলাম, চারিদিকে হাজার হাজার নানাজাতের 
খেজুরগাছ, মাঝখান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে প্রায় নয় 
কিলোমিটার ব্যাপী সুপরিসর রাস্তা । ঠিক নাকের ডগার মতো 
সোজা | যেদিকে তাকাই, খেজুরবীথিকার নয়নাভিরাম দৃশ্য | 
দুয়েকটি স্থানে গাড়ি থেকে নেমে কাছ থেকে দেখানো হলো 
বিশেষ প্রকারের কতিপয় খেজুরগাছ, সেগুলোর বিশেষ পরিচর্যা, 
স্ত্র-খেজুরগাছ ও পুরুষ-খেজুরগাছের পার্থক্য, বিশেষ পদ্ধতিতে 
সেগতলোর পরাগায়ন ব্যবস্থা । আমাদের পিছনে ভিন্ন গাড়িতে 
তাদের কৃষিবিদ ও বিশেষজ্ঞ টিম সঙ্গে সঙ্গে ছিল । তারাই মূলত: 


__লললললল্ল্্তু। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


ভ্র।ম।ণ 


আমাদেরকে এসব ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিলেন । আর আমরা 
মন্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম সব । 


করতেন । আবু তালহার এ বাগান অত্যন্ত মুল্যবান, উর্বর এবং 
তাঁর বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল৷ উপরোল্লেখিত 


ঘুরে ঘুরে আমাদের আরো দেখানো হয় তাদের বিশেষায়িত 


আয়াত অবতীর্ণ হবার পর তিনি রাসূলুল্লাহ সো.)-এর খেদমতে 


আধুনিক সেচপ্রকল্প, পানির অপচয় রোধ করার জন্য প্রতিটি 


হাজির হয়ে আরজ করলেন, আমার সব বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে 


গাছের গোড়ায় মাটির নিচ দিয়ে পাইপের ব্যবস্থা, প্রাত্যহিক 
পরিচর্যার জন্য বিশাল কর্মীবাহিনী, তাদের নিজস্ব ওয়ার্কসপ, 
উন্নত মানের ল্যাব ইত্যাদি । 


বীরহা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় । আমি এটি আল্লাহর পথে 
ব্যয় করতে চাই । আপনি যে কাজে পছন্দ করেন, এটি তাতেই 
খরচ করুন । রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, বিরাট মুনাফার এ বাগানটি 


আমরা সাধারণত খেজুর বলতে একজাতের ফলই মনে করি। 
যারা আরবদেশে থাকেন তারা বড়জোর দু'য়েক প্রকার খেজুরের 


আমার মতে আপনি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে 
দিন । আবু তালহা রোযি.) তা-ই করলেন । 


সাথে পরিচিত সাধারণত । কিন্তু এখানে তো এলাহিকান্ড । 


খেজুরের বৈচিত্র্য দেখে বিমুগ্ধ । এই খেজুর বাগানে সুক্করি, 
সকৃ*য়ি, খাল্লাচ, খুদরির ন্যায় উন্নতমানের প্রায় ৪৫ প্রকারের 


গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে প্রজেক্ট ম্যানেজার বললেন, ঠিক 
সাহাবি আবু তালহার পথ অনুসরণ করেই শেখ সালেহ আল 
রাজি তাঁর প্রাণপ্রিয় এ বাগান আল্লাহর পথে ওয়াক্ফ করে 


খেজুর রয়েছে । প্রত্যেকের স্বাদ আলাদা । কোনো কোনো খেজুর 


দিয়েছেন। এসব হদয়জাগানিয়া কাহিনী যখন তিনি বলছিলেন, 


খুবই দামি । প্রতি কেজির মূল্য বাংলাদেশী মুদ্বায় একহাজারেরও 


আমরা বারবার মুগ্ধ, অভিভূত এবং যারপরনাই বিস্মিত 


অধিক | ভোক্তার কাছে পৌছার পূর্বে প্রতি খেজুর আধুনিক 
ল্যাবরেটরির মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। জীবাণুমুক্ত ও 
অর্গানিক খেজুরের জন্য এ বাগানের খেজুর বিশেষ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। 


হচ্ছিলাম । অন্তরের অন্তস্থল থেকে কেবল দুয়া বের হচ্ছিল এই 
মহতপ্রাণ মানুষটার জন্য । শুধু ভাবছিলাম, আজ শেখ আল রাজি 
বেঁচে নেই। কিন্ত তার রোপনকরা হাজার হাজার গাছ তার 


ইতিমধ্যেই এ বাগারের খেজুর ও খেজুরে সামগ্রী দেশ ও দেশের 


মাহাত্য ও সৎকর্মের চিরসাক্ষী হয়ে আছে । 


বাইরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে বেশ সুনাম 


“ফুল ফুটে, ঝরে যায়, দুনিয়ার রীতি 


অর্জন করেছে । জার্মানির বার্লিনস্থ ফুট লজিস্টিকা একজিভিশন', 
“গাল্ফ ফুড প্রদর্শনী", রাশিয়ার মস্কোস্থ ওয়ার্ড ফুড একজিভিশন, 
বিটেনের লন্ডনে অনুষ্ঠিত “ইন্টারন্যাশনাল ফুড একজিভিশন*সহ 
বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে স্বীকৃতি অর্জন করেছে । আদায় 
করেছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মেডেল ও পদক । যেমন, ২০০৭ 
সালে ফ্রান্সের 'ইকোসার্ট' (200027২7) পদক, ২০০১ সালে 
আন্তর্জাতিক খাদ্য সংস্থা (40) পদক | ২০১৩ সালে 'গ্লোব্যাল 
গ্যাপ" (01,097, 9...) পদক ইত্যাদি । 

সময়ের অভাবে যা দেখা সম্ভব হচ্ছিল না, তা প্রজেক্ট ম্যানেজার 
সউদ চলত্ত অবস্থায় গাড়িতে বসে বসে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন । 
বিশেষ করে এ বাগানকে ঘিরে এর মালিক শেখ রাজির নানা 
স্বপ্নের কথা, তার ত্যাগ, মহানুভবতার কথা একের পর এক 
বর্ণনা করছিলেন ৷ এক পর্যায়ে তিনি বললেন, প্রথম প্রথম শেখ 
সালেহ রাজি যখন বিশাল এ জমিটি সরকার থেকে লীজ নেন, 
তিনি নিজেও কর্মচারীদের সাথে কাজ করেছেন এখানে | এ 
বাগানটা তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল । অনেকটা তার প্রিয় সন্তানের 
মতো । মূলত: তিনি পবিত্র কুরআনের বাণীর উপর আমল করেই 
তার একান্ত প্রিয় এ বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করে 
দিয়েছেন । ঠিক মহানবী সা.এর প্রিয় সাহাবিদের মতো । 

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “তোমরা কম্মিনকালেও কল্যাণ লাভ 
করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্ত থেকে তোমরা ব্যয় 
না করো । আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন ।' 
(সুরা আলে-ইমরান: ৯২) 

সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত আছে, উপর্যুক্ত আয়াতটি যখন 
অবতীর্ণ হয়, সাহাবিরা নিজ নিজ প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে দান 
করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন । আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করার 
জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আবেদন করেন । মদীনার 
আনসারগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন হযরত আবু তালহা 
(রাযি.) | মসজিদে নববী সংলগ্ন বিপরীত দিকে তাঁর একটি 
বাগান ছিল | সেই বাগানে “বীরহা” নামে একটি কূপ ছিল। 
আল্লাহ্র রাসূল (সা.) মাঝে মাঝে এ বাগানে পদার্পন করতেন 
এবং বীরহা কূপের পানি পান করতেন । এ কূপের পানি পছন্দও 


জুলাই'১৬ 


মানুষ মরে যায়, রেখে যায় স্মৃতি 1” 


সকাল ১১ টায় প্রোগ্রাম ছিল আল-কাসিম চেম্বার অব কমার্স ও 
ইন্ডান্ত্রীতে। এটা আল-কাসিম প্রদেশের যাবতীয় ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র । আল-রাজি ট্রাস্টের খেজুরে স্বাদ আর 
আরবি কফির রেশ তখনো রয়ে গেছে রসনায় যখন আমরা পৌছি 
সেখানে । আমাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান চেম্বার অব 
কমার্সের মহাসচিব জনাব যিয়াদ বিন আলী । যথারীতি আরবি 
কফি ও খেজুর দিয়ে আপ্যায়নের পর আরম্ভ হয় দ্বিপাক্ষিক 
আলাপ | জদ্রলোকটি বিদেশের ডিগ্রিধারী হওয়ায় চমৎকার 
ইংরেজি বলেন । 

এখানকার প্রধান বাণিজ্য-ফসল খেজুর হলেও আল-কাসিম কিন্তু 
আরো বেশকিছু পণ্যের জন্যেও প্রসিদ্ধ ৷ এর মধ্যে শাক-সবজি ও 
পশুসম্পদ | বিশেষ করে মরুভূমির জাহাজখ্যাত উট । আর 
আমরা যখন আল-কাসিম ভিজিট করছিলাম তখন উট থেকে 
ছড়ানো “মার্স” ভাইরাসের কারণে আল-কাসিমে রেড এলার্ট জারি 
করা হয়েছিল সৌদি স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে । ইতিমধ্যেই 
মার্স ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শুধু আল-কাসিমেই মারা গেছে 
সাত-আটজন মানুষ । আর আমরা এসব উপেক্ষা করে খেজুরের 
হি সেখানে । সাথে ছিল 
আল- প্রদেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইদের 
খোঁজ-খবর নেয়া, সেখানকার গভর্নর ও দায়িতৃশীল ব্যক্তিবর্গের 
কাছ থেকে বাংলাদেশীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ের মহৎ 
চিন্তা । 

আল-কাসিম চেম্বার অব কমার্সে এসেও আমাদের চেষ্টা ছিল, 
কিভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে এখানকার ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক 
বাড়ানো যায় । মহাসচিব জনাব যিয়াদের ভাষায়- আল-কাসিম 
হচ্ছে সৌদি আরবের অন্যতম ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ৷ খেজুরের 
পাশাপাশি উটের সর্ববৃহৎ বাজারো বসে এই আল-কাসিমে । 
প্রাচীন আরবেব বাণিজ্য কাফেলাগুলো আল-কাসিম হয়েই 


তআত্তার্তহীদ ৩৭ 


ভ্র।ম।ণ 


অতিক্রম করতো । আধুনিক যুগেও এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত 


বসানো হয়েছে । টেবিলে টেবিলে রাখা হয়েছে উন্নতমানের 


থাকে । আল-কাসিমের মাটিতেই জন্ম নিয়েছেন সৌদি আরবের 
নামকরা সব ব্যবসায়ী | “'আল-উসাইম', আল-জামিল' ও “আল- 
রাজি'র ন্যায় বড় বড় ব্যবসায়ী গ্রুপগ্তলোর মালিক সবাই আল- 
কাসিমের সন্তান । অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে এখানকার 
অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ | 

আল-কাসিমবাসীদের ব্যবসায়ী মন-মানসিকতা বোঝার জন্য 
এটাই যথেষ্ট যে, আল-কাসিমেরই এক সন্তান হচ্ছেন ইউ 
আল-রাজি | তিনি শেখ সালেহ আল-রাজির কনিষ্ঠ ছেলে । 
আরব ছাড়াও বিশ্বের না দেশে তার বহু ব্যবসা-বাণিজ্য 


রয়েছে । বাংলাদেশের তে 
ব্যবসা-সফল ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড । 
আর ইউসুফ রাজি হচ্ছেন সেই ইসলামী ব্যাংকের ৪০% ভাগ 
শেয়ার হোন্ডার | 


দুপুর একটায় ছিল সৌদি আরবের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও উন্নত 
বিশ্ববিদ্যালয় “কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়” পরিদর্শন । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সম্মানিত রেক্টর তথা ভিসির সঙ্গে আমাদের মিটিং নির্ধারিত ছিল 


বিভিন্ন চকলেট, জুস, কোল্ডদ্রিংকসহ নানা প্রকারের খাবার । 
জানা গেছে, প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম 
কোনো বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত বা বাংলাদেশ দূতাবাস কর্মকর্তাদের 
আগমন ঘটেছে । ফলে তাদের আগ্রহ ও উৎসাহের অন্ত ছিল না। 
দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন আলোচনা হয় দীর্ঘক্ষণ । 
বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তুলে ধরা হয় আমাদের 
জ্ঞাতার্থে। সঙ্গে চলে আরবি কফি ও খেজুরসহ বিভিন্ন 
আতিথেয়তা । 

মূল ক্যাম্পাসে ছাত্রদের শিক্ষাভবনগুলো থাকলেও ছাত্রীদের জন্য 
রয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা শিক্ষাভবন । ছাত্রদের মতোই লাইবেরি, 
জ্ঞান-গবেষণা ও শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ এবং খেলাধুলার ব্যবস্থা 
রয়েছে সেখানে । নির্ধারিত বৈঠকের পর লী সুলাইমান 
বিন সালেহের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িতে করেই ঘুরে ঘুরে 
আমাদের সব দেখানো হয় । মরুর বুকে উচ্চশিক্ষার এমন বিশাল 
ও আধুনিক আয়োজন দেখে রাষ্ট্রদূতসহ আমরা সবাই যারপরনাই 
মুগ্ধ । 

বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৪টি গ্র্যাজুয়েড প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। 
প্রায় ২৫০ ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিশেষ স্কলারশীপ প্রদান 


পূর্ব থেকেই । প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকতেই আমরা অবাক হলাম 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চমৎকার আয়োজন দেখে । জায়গায় 


করা হয়। এর আওতায় বর্তমানে ৬৬ রাষ্ট্রের প্রায় ১০১০ জন 
বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে । এর মধ্যে বাংলাদেশী ছাত্র 


জায়গায় সেট করা হয়েছে আমাদের আগমনী বার্তা সম্বলিত 


মাত্র ১১ জন । শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৩ জন | অন্যান্য দেশের 


বিল-বোর্ড ও বিশাল স্ক্রীন | সৌদি আরব ও বাংলাদেশের পতাকা 
দিয়ে বিভিন্ন শুভেচ্ছা বাণী । দেখে আমরা তো দারুনভাবে 


তুলনায় বাংলাদেশিদের বিশাল এ গ্যাপ কমানো এবং শিক্ষা ও 
গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে 


পুলকিত ও অভিভূত | ফটক থেকেই আমাদের ক্কর্ট দিয়ে নিয়ে 
যাওয়া হয় তাদের নিজস্ব প্রোটোকল দিয়ে । প্রধান একাডেমিক 
ভবনে আমাদের অভ্যর্থনা জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস রেক্টর 
ড. প্রফেসর সুলাইমান আল ইয়াহয়ার নেতৃত্বে একদল সিনিয়র 
কর্মকর্তা। সঙ্গে ছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া বাংলাদেশী 
ছাত্রভাইগণ | 
২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই আল-কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত 
নাম হচ্ছে (300) অর্থাৎ 38591 [001৮51 । মানের দিক 
দিয়ে এর আরেকটি এভরিভিয়েশন আছে, (00) মানে 03811 
ঢ001৮9515 । রাজধানী রিয়াদস্থ কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং 
দাহরানস্থ কিং ফাহাদ পেট্রোলিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরই এর 
আন্তর্জাতিক মান । ৭ টি কলেজে ১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী দিয়ে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হলেও বর্তমান কলেজ বা 
ডিপার্টমেন্টের সংখ্যা ৩৮ | আর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭০ হাজার । 
বিশাল এলাকা জুড়ে স্থাপিত হয়েছে এর প্রতিটি শিক্ষা ভবন । 
যর রয়েছে ৪০০ বেড সম্বলিত নিজস্ব হাসপাতাল | 
সবকিছু অত্যন্ত সুপরিকল্পিত । বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ের পাশাপাশি 
আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত মোটামুটি সব বিষয়ে উচ্চশিক্ষার 
সুযোগ রয়েছে এখানে । ৪ হাজার শিক্ষক, ৩ হাজার কর্মকর্তা ও 
কর্মচারী দিয়ে পরিচালিত এই কাসিম বিশ্ববিদ্যালয় খুব অল্প 
সময়ের মধ্যে দেশ ও দেশের বাইরে প্রভূত সুনাম ও স্বীকৃতি 
অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে । 
সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিময়ের পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় 
ভিআইপি হলে । ফুলে ফুলে সাজানো বিশাল হল । আমরা 
সংখ্যায় চারজন হলেও তাদের আয়োজন ছিল বিরাট । প্রায় 


কিভাবে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা যায় সেটাই ছিল আমাদের সফরের 
অন্যতম লক্ষ্য । তবে সুখের বিষয় হচ্ছে, রেক্টরের সঙ্গে মুল 
মিটিংয়ে উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ বাংলাদেশী ছাত্রভাইদের খুবই 
ংসা করলেন। জনৈক প্রফেসর বললেন, গতবছর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছেন একজন বাংলাদেশী 
ছাত্র ৷ হাজার হাজার ছাত্রের মধ্যে আমাদের ছাত্রভাইদের এমন 
কৃতীত্ব ও প্রশংসা শুনে আমাদের মাথা গর্বে উঁচু হয়ে গেলো । 
সৌদি আরব ছাড়াও ভারতের দেওবন্দ ও নদওয়ায়, কাতার ও 
মিশরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশি ছাত্রদের অসাধারণ 
সাফল্য আমরা বারবার মুগ্ধ হয়েছি। আসলে যে কোনো 
প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের মাথা সর্বদা উচু থাকে । প্রাকৃতিক ও 
অর্থনৈতিক হাজারো ঝড়-তুফানের মধ্যেও আন্তর্জাতিক 
পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের মাটি শ্রেষ্ঠ মেধার জন্য প্রসিদ্ধ । কবির 
ভাষায় বলতে ইচ্ছ হয়: 
শাবাশ বাংলাদেশ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়, 
জ্বলে-পুড়ে চারখার তবু মাথা নোয়াবার নয় । 


এ সুবাদে বাংলাদেশ থেকে আরো ছাত্র-শিক্ষক নেয়ার দাবি 
আমরা আরো জোর দিয়ে উপস্থাপন করার সুযোগ পাই । 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও বাংলাদেশীদের জন্য আরো স্কলারশিপ 
বাড়ানোর জন্য নীতিগতভাবে একমত হন । 

পরে আমাদের সম্মানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অপরাহ্ন ভোজের 
আয়োজন করে | আয়োজন দেখে তো আমরা অবাক । রীতিমত 
রাজকীয় আয়োজন | আস্ত ছাগলভাজা থেকে শুরু করে আরবি 
খাবার বিশেষ করে আল-কাসিমের স্থানীয় প্রসিদ্ধ সব খাবারের 


পঞ্চাশ-ষাড়জন বসতে পারে মতো হল । একপাশে সিনিয়র 


ব্যবস্থা ছিল। পেশাদার ভোজনবিলাসী না হলেও আয়োজকদের 


শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ । আরেক পাশে বাংলাদেশি ছাত্রদেরকেও 


জুলাই*১৬ 


পীড়াপীড়িতে প্রত্যেক আইটেম থেকে কিছু না কিছু নিতেই 
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হলো । অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আল-কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়ের 


চিরাচরিত আরবি কফি ও খেজুর দিয়ে । প্রথমবারের মতো 


ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে হয় একসময় । অতঃপর সোজা হোটেলে । 


ছয়. ইসলামী শিক্ষা ও দাওয়াতের 

জন্য উর্বর আল-কাসিমের মাটি: 

ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি আল-কাসিমের মাটি ইসলামী শিক্ষা 
ও দাওয়াতের জন্যও প্রসিদ্ধ সেই প্রাচীনকাল থেকে ৷ আব্বাসী 
যুগে এ অঞ্চল দিয়েই যাতায়াত করতেন বসরা, কুফা ও 
বাগদাদের হাজিরা । “দরবে যুবায়দা তথা বাদশাহ হারুনুর 
রশিদের স্ত্রী যুবায়দার নামে নামকরণ হয়েছিল তৎকালিন এ 
মহাসড়ক | ফলে ইলমে দীন, আলেম-উলামা ও আরবি কৰি- 
সাহিত্যিকদের মিলনমেলা বসতে এখানে । বুরায়দা, উনায়যা, 
রাস, রিয়াদুল খাবরা, মিযনাব, বাদায়ে, বুকাইরিয়াসহ মোট 
বারোটি বিভাগ নিয়ে আল-কাসিম প্রদেশটি গড়িত। প্রশাসনিক 
বিভাগ হচ্ছে বুরায়দায় । প্রাচীন আরবি আনতারা ইবন শাদ্দাদ, 
ইমরুল কায়েস, যুহাইর ইবনু আবি সুলমা প্রমুখের অনেকের 


কবিতায় এখানকার স্মৃতিগুলো স্থান পেয়েছে চমৎকাররূপে । 
আল-কাসিমের ওপর দিয়ে চলে গেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ 
রেলপথ । 


এতিহাসিক সুত্র ধরে আধুনিক যুগেও জগৎবিখ্যাত অনেক 
মুসলিম মনীষী, কারী, ফিকাহবিদ, দায়ী এখান থেকেই 
সৌদিয়াসহ সারা বিশ্বে ইসলামী শিক্ষার আলো ছড়িয়েছেন। 
সৌদি আরবের প্রধান মুফতি শেখ আব্দুল আজিজ, বর্তমান 
হারাম শরীফের সম্মানিত ইমাম ও খতীব শেখ আবদুর রহমান 
সুদাইস, শেখ সউদ শুরাইমসহ সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ ইমাম ও 
খতীবদের অনেকেরই জন্ম এ আল-কাসিমে | এর প্রশং 
আরবি কৰি সুন্দর বলেছেন । 
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ংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিনিধি দল পেয়ে তাদের চোখে-মুখে 
খুশির অন্ত ছিল না। 
শেখ খালেদ একজন অত্যন্ত জদ্র ও অমায়িক ব্যবহারের মানুষ । 
কুশল বিনিময়ের পর বললেন, আমরা শুধু দাওয়াতই দেই না; 
পাশাপাশি সামাজিক ও দাতব্য অনেক কাজও করে থাকি । 
প্রবাসীদের ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া, ওমরা-হজ্সহ বিভিন্ন 
শিক্ষা-সফর, দুস্থ-পীড়িত প্রবাসীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য- 
সহযোগিতা ইত্যাদি করে থাকি । বিশেষ করে রমযান এলে তো 
আমাদের আয়োজনের মাত্রা বহুগুণে বেড়ে যায় । আমাদের 
সেন্টারের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেবা প্রদানের জন্য আমাদের 
রয়েছে বিশাল কর্মী বাহিনী এবং তারা সবাই সৌদি তরুণ । তারা 
প্রবাসীদের খেদমত করেন অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে | অন্যান্য সেন্টারে 
সাধারণত বিদেশিদের দিয়ে কাজ নেয়া হয়। কিন্তু এখানে 
ব্যতিক্রম | ইসলামী ভ্রাতৃত্বের শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে সৌদিরাই 
এখানে সেবা দিয়ে থাকেন । 
পরে সেন্টারের অডিটরিয়ামে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়। 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন সেন্টারে কর্মরত বিভিন্ন ভাষাভাষী 
দায়ীগণ | পরিচয় পর্বের পর প্রজেক্টরের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় 
সেন্টারের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম | দেখে মুগ্ধ হলাম | বিদায় বেলায় 
তাদের দাওয়াতের অংশ হিসেবে বেশকিছু উপহার সামগ্রী 
দিলেন । যার অধিকাংশই ছিল জীবনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গী বই । 


সাত. আল বুতাইন এগ্রিকালচার 

কো-অপারেটিভ এসোসিশেনে নৈশভোজ 

খেজুরপ্রধান অঞ্চল আল-কাসিমের পথে-প্রান্তরে সারাদিন ব্যস্ত 
সময় কাটানোর পর একটা গুরুত্পূর্ণ জিনিস দেখা বাকি ছিল । 
সেটা হচ্ছে হাজার হাজার টনে উৎপাদিত এ খেজুর সংরক্ষণ ও 
প্রক্রিয়াজাত করণের বিষয়টি ৷ এ জন্য আমাদেরকে নৈশভোজের 
আমন্ত্রণ জানানো হয় “আল বৃতাইন এগ্রিকালচার কো-অপারেটিভ 


অর্থাৎ “আমাদের এলাকা “কাসিম । মর্যাদা, সম্মান ও যতসব 
ভালো এখানে, 

তাতেই আমি গর্ব বোধ করি, সবদিক দিয়ে । গৌরবের সুরে- 
সুরে, গানে-গানে। 


আসোসিশেন” (/১1-30181], 4১1০0160181] 0901091810০ 
/5850901801017)-এ | ১৪০৭ . সালে তাষ্ঠত এ 
এসোসিয়েশনটি মূলত আমাদের দেশের কৃষি সমবায় সমিতির 
ন্যায় । আল-কাসিম অঞ্চলের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন, কৃষিজাত 


কাসিমের বাসিন্দারা নির্মল, আবিলতাহীন | দোষ থেকে অনেক 
দূরে তারা, 
তারা বিশ্বস্ত, দীনদার | দিক-দিগন্তে ছড়ায় জ্ঞানের ফনুুধারা | 
আল-কাসিমের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী দাওয়াহ 
সেন্টার । এসব দাওয়াহ সেন্টারে আমাদের অনেক সুপরিচিত 
ংলাদেশি ভাইও রয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে ৷ বিশেষ করে জামেয়া 
দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়ার কৃতী সন্তান মাওলানা 
মমতাজ ও মিযান ভাইয়ের সঙ্গে পূর্ব থেকে যোগাযোগ ছিল । 
আমরা আসবো শুনে তারা সুন্দর একটি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন 
করেন । স্থান ঠিক করা হয় উত্তর আল-কাসিমের ইসলামী 
সেন্টারে । মুহতরম মমতাজ ভাই এ সেন্টারেরই একজন 
ংলাভাষী দায়ী । সঙ্গে আছেন আরেক বাংলাদেশী দায়ী জনাব 
মোশাররফ ভাই । 
বিকাল চারটায় আমরা যখন ইসলামী সেন্টারে পৌছি সেন্টারের 
প্রধান শেখ খালেদ আমাদের অভ্যর্থনা জানান । প্রথমে তাঁর 
অফিসে আমাদের সংক্ষিপ্ত বৈঠক হয় । আপ্যায়ন করা হয় 


জুলাই'১৬ 


দ্রব্যের উৎপাদন, ফল ও ফসলের সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, 
বাজারজাতকরণ থেকে আরম্ভ করে পশু ও পশুসম্পদের সুরক্ষা 
পর্যন্ত যাবতীয় কাজ এখানে সম্পাদিত করা হয় । এ উদ্দেশ্যে 
বেশকিছু প্রকল্প হাতে নেয়া হয় । মোট তেরোটি বিভাগে বিভক্ত 
এসোসিয়েশনে রয়েছে বিশাল হিমাগার, খেজুর ফ্যাক্টরি, খেজুর 
গুড়াকরণ মিল, নারীদের খেজুরে মিষ্টান্ন তৈরির ফ্যাক্টরি, খাদ্যদ্রব্য 
বিক্রয় বিভাগ, অর্গানিক পণ্য মার্কেটিং বিভাগ, ফিডস বিভাগ, 
পানি সংরক্ষণ বিভাগ ইত্যাদি । 

আমরা যখন সেখানে পৌছি, আমাদেরকে কৃষিবিদ আবদুল্লাহ 
ইবন আব্দুল আজিজ ও প্রকৌশলী আবদুর রহমানের নেতৃত্বে 
এসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্যরা অভ্যর্থনা জানান । প্রথমেই 
আরব্য আতিথেয়তার অংশ হিসেবে আমাদেরকে কফি ও 
নানাজাত খেজুর দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় । পরে এসোসিয়েশনের 
উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখান । বিশাল 
এলাকাজুড়ে নির্মিত এ র রয়েছে র মতো 
কোন্ডস্টোর | এগুলোর ধারণক্ষমতা ১০ হাজার টন । চাহিদা 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


ভ্র।ম।ণ 


মতো খেজুরসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য এখানে সারাবছর সংরক্ষণ করা 


ংলাদেশীদের স্বার্থ রক্ষায় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন । 


হয় অত্যন্ত যত্ব সহকারে | পণ্যের গুণগত মান যাতে কোনো 
মতেই ক্ষুন্ন না হয়, এজন্য রয়েছে তাদের উন্নতমানের ল্যাব ও 
দক্ষ যান । 

অবাক হলাম খেজুর ফ্যাক্টরি দেখে । বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে কত 


ফলে এক নিশ্চিন্ত মন নিয়েই ফিরে এলাম আমরা গভর্নর অফিস 
থেকে । 


নয়. শেষ বিকেলে রিয়াদুল খাবরায় 


যত্বের সাথে সুস্বাদু খেজুর ও খেজুরজাত পণ্যসমূহ আমাদের 


আল-কাসিমের নির্ধারিত প্রোগ্রাম প্রায় শেষ । এখন ফিরে যাবার 


মতো ভোক্তাদের হাতে পৌছে!.. তা সরেজমিনে না দেখলে 
হয়তো কারো বিশ্বাস হবে না। পুরোটাই আধুনিক সংক্রিয় 
মেশিনে । খেজুর গুড়া মিলে প্রায় বিশবছর পুরনো এখানকার 
জনৈক বাংলাদেশী কর্মীকে দেখে আমরা সবাই অনুপ্রাণিত 
হলাম । এসোসিয়েশনের সবাইকে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেখে 
আরো ভালো লাগলো । কিভাবে খেজুরগুড়া (79893 
10183593) তৈরি করা হয় তিনি আমাদেরকে দেখান | বেশ 
কয়েকটি প্রকল্প পরিদর্শনের পর এসোসিয়েশন আয়োজিত 
নৈশভোজে অংশ নিলাম সবাই । দেখলাম রকমারি খাবারের 
বিশাল আয়োজন । খাবারের টেবিলেও চলে পাঁচমিশালী আলাপ । 
উল্লেখ্য, সাধারণ আরবদের মাঝে খাবার অপচয়ের একটা 
প্রবণতা থাকলেও এই এসোসিয়েশনের সদস্যদের একটা বিষয় 
আমার খুব ভালো লাগলো । তা হচ্ছে, অবশিষ্ট খাবারগুলো তারা 
এসোসিয়েশনে কর্মরত বিভিন্ন শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ দিলেন । 
কারণ আমরা আমন্ত্রিতদের সংখ্যার তুলনায় খাবারের আয়োজন 
ছিল অনেক বেশি । অনেক খাবার তো ধরাঁও হয়নি । 

অতঃপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় এসোসিয়েশনের বিশাল 
অতিথি হলে ৷ উপরে তাবুর ছাউনি । নিচে কার্পেট । চারিদিকে 
বর্ণালি সোফাসেট | পুরো হলে আরব্য সংস্কৃতির ছাপ বিদ্যমান | 
বিভিন্ন টেবিলে সাজানো ছিল মহিলাদের হাতে তৈরি নানা 
প্রকারের বিক্ষিট ও মিষ্টান্ন । অধিকংশই খেজুরজাত । খেজুর দিয়ে 
কতো রকম যে মজাদার খাবার তৈরি করা যায় তা স্বচক্ষে না 
দেখলে কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে না । এর মধ্যে সবচে প্রসিদ্ধ 
হচ্ছে “কলিজে” । এটা একধরনের খেজুরে পিঠা । এ পিঠার জন্য 
আল-কাসিম প্রসিদ্ধ । ভরা পেটে কতো খাওয়া যায়? মেজবানের 
সম্মানে দু*য়েকটা নিলাম । বাকিটা মোবাইলের ক্যামরায় ধারণ 
করে নিয়ে এলাম সঙ্গে করে | 


পরের দিন দুপুর বারোটায় ছিল আল-কাসিম প্রদেশের গভর্নর 
প্রিস ড. ফায়সাল ইবনে মিশালের সঙ্গে মিটিং। সৌদি 
রাজপরিবারের সদস্য প্রিস ফায়সাল অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক 
মানুষ । সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মালেও নিজের ক্যারিয়ার 
গড়ে তুলতে ভুলেননি ৷ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত প্রিন্স ফায়সাল 
ইতিপূর্বে সৌদি সামরিক বাহিনীতে ছিলেন । পদাতিক ডিভিশনের 
একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। নতুন বাদশা সালমান 
দায়িত্ব নেওয়ার পর আল-কাসিমের দীর্ঘদিনের প্রাক্তন গভর্নরকে 
রিয়াদে স্থানান্তর করা হলে প্রিন্স ড. ফায়সালকে আল-কাসিমের 
গভর্নর নিযুক্ত করা হয় । 

কুশল বিনিময়ের পর দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চলে গভর্নরের সঙ্গে । 
আল-কাসিমে অবস্থানরত হাজার হাজার বাংলাদেশীর একজন 
অভিভাবক হিসেবে তিনি আমাদের সকল আবেদনই সাদরে গ্রহণ 


পালা । ইতিমধ্যে সৌদি শুরা কাউন্সিলের জনৈক সদস্য এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রাষ্ট্রদূত মহোদয়কে আমন্ত্রণ করে বসেন 
তাঁর এলাকা “রিয়াদুল খাবরা” ঘুরে যেতে । আরব মেজবান বলে 
কথা | অনুরোধ ফেলানো যাইনি । 
বুরায়দা শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত 
রিয়াদুল খাবরা" হচ্ছে আল কাসিমের অর্তগত এক বিভাগীয় 
শহর । ছোট্ট । তবে পরিপাটি । পরিচ্ছন্ন রাস্তা ৷ পথে-ঘাটে তেমন 
জন-মানব নেই । কিছু দূর পরপর বড় বড় খেজুর বাগান চোখের 
পড়ার মতো । প্রফেসর সাহেবের বয়োজ্যেষ্ঠ পিতা জনাব হাসান 
বিন সুলতান একদা এ বিভাগের প্রশাসক ছিলেন । এখনো 
জীবিত আছেন । আমাদের গাড়িবহর যখন সেখানে পৌছে, 
প্রফেসর সাহেব গেইটে এসে অভ্যর্থনা জানান । ভিতরে ঢুকে 
লক্ষ করলাম, প্রাচীন আমলের বিশাল এক মহল । হাসান 
সাহেবও বয়সের ভারে ন্যুজ | সামনের প্রাঙ্গনসহ বিশাল মহলের 
চারিদিক বলছে, একসময় এ মহল খুবই সরগরম ছিল, লোকে 
লোকারণ্য থাকতো । 
প্রফেসর সাহেব দায়িত্ব ও কর্মসূত্রে সর্বদা রাজধানীতে থাকলেও 
বৃদ্ধপিতার খোঁজ-খবর নিতে ভুলেন না। সময়-সুযোগে ছুটে 
আসেন দেখতে | পিতার সেবা-শুশ্রুষার জন্য পর্যাপ্ত লোক 
রেখেছেন । তাদের মধ্যে প্রায় বিশ বছর ধরে আছেন দুই 
ংলাদেশি । একজন সন্ত্রীক | তারা আমাদের পেয়ে রীতিমতো 
চমৎকৃত। তাদের মুখে যখন শুনলাম, সাবেক এ প্রশাসক 
তাদেরকে আপন সন্তানের ন্যায় ব্যবহার করেন । একসাথে বসে 
খাবার গ্রহণ করেন । সব সুযোগ-সুবিধা দেন ।..অত্যন্ত খুশি 
হলাম আমরা । ফলে তারা জীবনের বিশটি বছর এখানে কাটিয়ে 
দিয়েছেন । মরুর দেশের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে । দেশে গেলেও 
পুনরায় ফিরে আসেন | কেবল এই মানুষটার ভালোবাসার টানে । 
আমরা যখন তাদের কাছ থেকে বিদায় নিই, তখন সূর্য প্রায় অস্ত 
যায়যায় অবস্থা । ফলে আর বিলম্ম না করে কর্মস্থল রাজধানী 
রিয়াদের পথে রওয়ানা হয়ে পড়ি আমরা । দু'দিনের ব্যস্ত সময় 
কাটানোর পর পড়ন্ত বিকেলে আমাদের গাড়িবহর যখন ছুটে 
চলছিল সামনের দিকে, দেহটা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হলেও মন ছিল 
মুগ্ধ, বিমোহিত । হৃদয়ে অনন্ত ভালোবাসা নিয়ে যাচ্ছি আল- 
কাসিমবাসীদের | তাদের মধুর স্মৃতিগুলো বারবার চোখের পর্দায় 
ভেসে উঠছে । বিশেষ করে শেষ মুহূর্তে আমাদের বাংলাদেশি 
ভাইদের প্রতি হাসান সাহেবদের মতো সৌদিদের উদার ব্যবহার 
ও আন্তরিকতা দেখে আমরা খুব আশাবাদী হই । এখনো কিছু 
লোক আছেন যারা আমাদের বিদেশ-বিভূয়ে গরিব ভাইদেরকে 
বুকে টেনে নেন। তাদের ত্যাগ ও শ্রমের মূল্যায়ন করেন । 
ভালোবাসা দিয়ে ভরে দেন । যতদিন এ ভালোবাসা থাকবে, 
লোক আসবেই । মরুর বুকে ফুল ফুটবেই । আর সৌদি আরবের 


করেন । বিশেষ করে সেখানকার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল 


ঘরে ঘরে এমন লোকেরই দরকার | কবির ভাষায়: 


বিষয়ে তাঁর সহযোগিতা কামনা করা হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে 


“উষর রাতে অনাবাদী মাঠে ফলাবে ফসল যারা, 


সেক্রেটারিকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে দেন। 
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দিক-দিগন্তে তাদের খুঁজিয়া ফিরেছে সর্বহারা ।” 
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ডায়াবেটিস ও আলুর সম্পর্ক 
ডা. শাহজাদা সেলিম 


ংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আলু অন্যতম প্রধান 

খাদ্য উপাদান । যদিও আলু একটি সবজি জাতীয় খাদ্য উপাদান 
হলেও মূলত শর্করা জাতীয় খাবারের জন্যই খাদ্য হিসেবে আলু 
ও ভাত আমাদের কাছে সমাদৃত । ছোলাসহ ১০০ গ্রাম আনুতে 
থাকে ৮০ ক্যালোরি | শর্করা ১৯ গ্রাম, পানির পরিমাণ ৭৫ গ্রাম, 
আমিষ ২ গ্রাম, চর্বি ১০ মি. গ্রাম, ফাইবার ২.২ গ্রাম । আলুতে 
ভিটামিন সি বেশি ২০ মি. গ্রাম/ ১০০ গ্রাম, থায়ামিন, 
রিবফ্লেভিন, নায়াসিন, বি-৬, যথাক্রমে ০.০৮, ০৩, ১.১ ও ২৫ 
মি. গ্রাম | ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস 
যথাক্রমে ১২, ১.৮, ২৩, ৫৭ মি. গ্রাম । পটাশিয়াম বেশি ৪২১ 
মি. গ্রাম, সোডিয়াম ৬ মি. গ্রাম । আলুর চোচায় খাদ্যের 
প্রয়োজনীয় আশের প্রায় অর্ধেক থাকে । ৫০%-এর বেশি খাদ্য 
উপাদান মূল আলুতে থাকে ৷ অধিকাংশ আলুর খাবারই গরম 
ত হয়, যা অধিকতর স্বাস্থ্যসম্মত | শর্করার পরিমাণ 


প্যান্টথেনিক এসিডের ৮% এবং আয়োডিনের ১৫% আসে । 
একটি মাঝারি আকারের আলু (১৫০ গ্রাম) প্রতিদিনের ক্যালরির 
৪-৫% পেলেও আলু থেকে আমরা অনেক বেশী পরিমাণ অন্যান্য 
উপাদেয় ভিটামিন, ভেজিটেবল প্রোটিন, মিনারেল পাই । আলু 
ভক্ত কেউ যদি ২টা বা বেশি খায় তাহলে তো কথাই নেই। 
বেলোরুশিয়ার লোক সবচেয়ে বেশি আলু খায়। যে কোন 
আমেরিকান বছরে ১২০ পাউন্ড আলু খায় । 

ডায়াবেটিস ও আলু: ডায়াবেটিস রোগীদের খাবারকে আমরা 
তিন শ্রেণীতে ভাগ করি। ভাত, আলু ইত্যাদি কমপ্রেক্স 
কার্বহাইড্রেট বেশি পরিমাণে খাওয়া যায় । চর্বি জাতীয় খাবার 
চিনি ও গ্লুকোজ না খাওয়া ভালো । দুধ, মাংস, মাংস জাতীয় 
খাবার যত কম তত ভাল । কোন খাবার খেলে রক্তে কতটুকু 
গ্লুকোজ বাড়ে ওই খাবারের গ্রাইসেমিক ইন্ডেক্স দিয়ে তা বোঝা 
যায়। সে খাবারের গ্রাইসেমিক ইন্ডেক্স যত বেশি সেই খাবার 
তত বেশি গ্লুকোজ বাড়ায় । ভাত ও আলু দুটাই হাই ইন্ডেক্স 
খাবার | লাল চালের ভাত, মধু, আলু পাকা কলা, পাকা আম, 
পাকা পেপেরি গ্রাইসেমিক ইন্ডেক্স ৮০ থেকে ৯০। সাদা চালের 
(পোলিশড) ভাত, কর্ন, ফ্রেকস, আইসক্রিমের ইনেডেক্স ১০০ । 
আলু, গাজর, আ্যাপিকটের গ্রাইসেমিক ইনডেক্স ৮০-৯০, গম, 
সীমের বিচির গ্রাইসেমিক ইনডেক্স ৭০-৯০, কমলার গ্রাইসেমিক 
ইনডেক্স ৪০-৪৯, আপেল, ফ্যাট ফ্রি দুধ-এর গ্রাইসেমিক 
ইনডেক্স ৩০-৩৯ 
রক গ্রন্কোজ বাড়ানোর ক্ষমতা অনুসারে আগে খাদ্যদ্রব্যকে 
কমপ্রেক্স ও সিম্পল এ দু'ভাগে ভাগ করা হত, এখন গ্নাইসেমিক 
ইন্ডেক্স ও গ্রাইসেমিক লোড দিয়ে খাদ্যের গ্লুকোজ বাড়ানোর 
ক্যাপাসিটি নির্ণয় করা হয় । কোন একটা খাবারের যে পরিমাণে 
৫০ গ্রাম কার্বহাইড্রেট থাকে এবং সেই পরিমাণ খাবার খেলে এ 


ভাতে আলুর চেয়ে বেশি । কিভাবে খাবার সরবরাহ করা হয় তার 
উপরেও ওই খাদ্যের ক্যালরির মাত্রা নির্ভর করে । রকমারি 
পরিবেশনার জন্য আলুর ক্যালরি তারতম্য হয় । 

বিভিন্ন খাবারের তুলনামূলক ক্যালরি হিসাব: ১০০ গ্রাম ভাতে 
আছে ১১৬ ক্যালোরি, ১০০ গ্রাম আলুতে (ভাপে সেদ্ধ) আছে 
৭৩ ক্যালোরি, ১০০ গ্রাম আলুতে (পানিতে সেদ্ধ) আছে ৭৩ 
ক্যালোরি, ১০টা আলুর চিপে আছে ১১০ ক্যালোরি, ১০টা ফ্রেঞ্চ 
ফ্রাইতে আছে ১০ ক্যালোরি, ১০০ গ্রাম আপেলে ৫৩ ক্যালোরি, 
১ কাপ লো ফ্যাট মিক্ক এ ১৫০ ক্যালোরি, ১ কাপ নুডলসে ২০০ 
ক্যালোরি, ১ পিস রুটিতে ৭০ ক্যালোরি, ১ কাপ টক দইতে 
১০০ ক্যালোরি | 

সার্বিক বিবেচনায় (ক্যালোরি, কার্বহাইড্রেট, ভিটমিন খাদ্য 
হিসেবে আলু ও ভাত কাছাকাছি । খরচ হিসেব করলে আলু 
অনেক সম্তা ও কম মূল্যে এক উপকারী (সাশ্রয়ী) ভেজিটেবল 
প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেল সোর্স । আমাদের প্রতিদিনের 
খাবারে আলু তাই একটা সাশ্রয়ী সংযোজন হতে পারে । আলু 
জন্মানো সহজ, ফলন অনেক বেশী | সব কিছু বিবেচনা করেই 
হয়তো জাতিসংঘ ২০০৮ সালকে বিশ্ব আলু বর্ধ হিসেবে ঘোষণা 
দয়ে ছে। 

মাঝারি (১৫০ গ্রাম) একটি আলু থেকে আমেরিকানদের দৈনিক 
খাবারের প্রোটিনের ৬%, ভিটামিন সি'র ৫০% থায়ামিনের ৮%, 
রিবফ্লাভিন এর ২%, নিয়াসিনের ১০%, আয়রনের ৮%, 
ভিটামিন বি-৬-এর ১৫%, ফলিক এসিডের ৮%, ফসফরাসের 
৮%, ম্যাগনেশিয়ামের ৮%, জিংকের ২%, কপারের ৮%, 
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খাবার রক্তে যতটুকু গ্রুকোজ বাড়ায় তার সাথে ৫০ গ্রাম পিওর 
গ্কোজ খেলে যে পরিমাণ গ্রঁদকোজ বাড়ে সেটার তুলনাই হল 
গ্রাইসেমিক ইন্ডেক্স | বলার অপেক্ষা রাখে না কোন খাবার থেকে 
কতটুকু ক্যালরি পাওয়া যাবে তা নির্ভর করে এ খাবারের শর্করা 
ও অন্যান্য জিনিসের (যেমন- ফ্যাট, প্রোটিন ইত্যাদির পরিমাণের 
ওপর) | আলু লো ক্যালরি, লো ফ্যাট এবং ভেজিটেবল প্রোটিন, 
মিনারেল ও ভিটামিন খাবার | তাই সার্বিক বিবেচনায় খাদ্য 
হিসেবে ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য আলু খারাপ নয় । তবে আলু 
কিভাবে পরিবেশন হচ্ছে সেটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে । 
আলু ও হাইপারটেনশন: আলুতে কুকোএ্যমিন ও কিছু 
রাসায়নিক পদার্থ থাকে যা ব্লাড প্রেসার কমায় । ফোটানো 
(বয়েলড) আলুতে ভাজা (ফ্রাইড) আলুর চেয়ে এই কেমিক্যালস 
বেশী থাকে । আলুতে প্রায় শূন্য পরিমাণ ফ্যাট, পানি বেশি, আলু 
খেলে মোটা হয়ে যাবো এ ধারণা ঠিক নয় । 

আলু সাশ্রয়ী, স্বাস্থ্য উপযোগী | তাই আলু খাবার অভ্যাস করতে 
হবে । বেশি করে আলু খেতে হবে । মধ্যাহ্ন ভোজে অর্ধেক ভাত 
ও অর্ধেক আলু খাওয়া যেতে পারে । হাইব্বিড সবরীর যুগে আমরা 
সাগর কলাতেই স্বাদ মেটাই, আসল সবরী কলা আর খুঁজি না। 
আসল কথা হলো প্রয়োজন এবং বাস্তবতা সময়ের তাগিদে 
আমাদেরকে অভ্যাস বদলাতে হয়েছে, হবে । 


লেখক: সহকারী অধ্যাপক, আযাভোক্রাইনোলজি বিভাগ, বজবন্ধু শেখ 
মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় 
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ক।বি।তা 


ট্রেনের অপেক্ষায় 

আবদুল হালীম খা 
এখানে এই স্টেশনে 

আমার থাকতে হবে কিছু সময় 
ট্রেনের অপেক্ষায় 
আমাকে একটু দীড়াতে দাও । 
আমি এক মুসাফির 

সঙ্গে সফরের সামান্য সামান 

কয়টা শুকনো রুটি এক বোতল পানি 
আর একটা জায়নামায | 


আমার জায়নামাযটা এখানে বিছাতে দাও 
তোমরা বিরক্ত হইও না 

এখানে তোমাদের মতো একটু বসার 
আমারও আছে অধিকার 

এ স্টেশন কারো একার নয় । 


ট্রেন এলেই এ জায়গাটা খালি করে 
চলে যাবো আমি দূরে অনেক দূরে 
আরেক স্টেশনে । 


ঈদের দিনে 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 

ঈদ আসে গো কাহারো লাগিয়া খুশির জোয়ার বয়ে 
কারো লাগিয়া স্মৃতির ভারে কষ্টের বান লয়ে । 
কাহারো মুখে সুখের আভা কাহারো মুখে ভার 
ঈদের দিনে এমনটি তো কাম্য নহে আর । 
প্রতিবেশীর মুখটি বেজার, তুমিই শুধু খুশি 

রোজ হাশরে তুমিই হবে নবীর কাছে দোষী । 
ঈদের খুশি সবার তরে সমান হবে ভাই 

নবী (সা.) বলেন, 'শ্বার্পরগণ আমার দলে নাই ।' 
ঈদের দিনে সাম্যবাদের সবক শিখি সবে 

এই পৃথিবী আলোকিত সত্য ন্যায়ে তবে । 


ঈদের পণ 


মাহবুবা মাসুমা অনু 
শাওয়ালের চাঁদ উঠলো যখন 
ধূসর আকাশ কোনে, 

ঈদের আমেজ মেললো ডানা 


মুসলিম মানব মনে | 
ভোর না হতেই ফিরনী সেমাই 


জুলাই'১৬ 


দীনের আলোয় গড়বে জীবন 
দিলের মাঝে আশ, 

এই শপথে কাটে যেন 
মোদের বার মাস । 


সততা 

মিযানুর রহমান জামীল 
সততা মাঝে আমি 

চাই বড় হতে 

সততার গুণে চলি 

যেন সৎপথে ৷ 


সততায় ভরে দেই 
যেন দুনিয়াকে 
সততার আলো দিয়ে 
পাই আল্লাহকে । 


সততার বাণী দিয়ে 
ভরি যেন প্রাণ 
সততার মাঝে পাই 
নেকী অম্লান । 


সততাই রাসূলের 
বাণী আল্লাহর 
সততাই মিটে দেয় 
সব পাপাচার | 


আনন্দমাখা দিনটি এলো 
সবার মাঝে ফিরে 
পিঠাপুলির পড়লো ধুম 
সব মুসলিমের ঘরে । 


আনন্দ হৈল্লোড়ে মেতে আছে 


খুশি খুশি রব 
খোকা-খোকীর হৈ-হৈল্লুড়ে 
দারুণ এক উৎসব । 

এটা কিনবে,ওটা কিনবে 
খোকীর সে কী বায়না 
খোকা-খোকী ঈদকে ডাকে 
আয়রে কাছে আয়না । 
এমনি করে কাজিক্ত দিন 


তাকধীনা ধীন, তাকধীনা ধীন 
নাচে ছন্দে ছন্দে । 
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জীবন-মৃত্যুর হিসেবনিকেশ 
জীবন কী, কমবেশি সকলে জানি | হয়তো জীবনের তাৎপর্য বুঝি 
না। বেঁচে থাকা, শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করা ও চলনসই থাকাকে 
জীবন জানি | যদিও চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানে জীবনের 
পরিচিতি আরো ব্যাপক ও সুনিয়ন্ত্রিত । যাক সে কথা | আমি 
প্রগলভতা থেকে মুক্তি নিয়ে নীরব ও মিতভাষী হতে চাই । 
জীবন নিয়ে বড়ো বড়ো, থিসিস ও কিতাব না পড়েও আমরা 
জীবনের মোদ্দা বিষয় জানি । এটাও কম সুখকর নয় | তবে, 
জীবনের গভীরতা, মূল, ভিত্তি, উদ্দেশ্য, বাহন ও পরিণতি নিয়ে 
আলাপ করলে, ঝামেলা বাধবে । কেউ বলতে পারবো, বেশির 
ভাগ চোখ ডাগর করে ঝিমুবো । যারা বলতে জানে, তাদের 
আবার শতো সহত্র বিপরীত মতামত থাকবে, থাকবে তীব্র 
বাদানুবাদ । 
জীবনের গল্প বেশ পরিচিত | মরণ প্রায় সবার কাছে অপরিণত, 
অপরিচিত ও অবোধ্য । সোজা হয়তো ভাবি_ নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়া 
মানে মরণ | এটা হচ্ছে অন্ধের বক কল্পনার মতো রহস্যবীষ । 
মরণ মানে কী? বিজ্ঞান কী বলে? কীভাবে হয়? কেনো? এর 
সার্বভৌম উত্তর বিজ্ঞান এখনো দেয়নি । বিজ্ঞানের দোষ দিয়ে কী 
উচিত নয় । আজও তো বিজ্ঞান আরো বারো শতাধিক গ্রহের 
বার্তা শোনালো | এভাবেই বিজ্ঞান ক্রমশ সব হিসাবনিকাশ 
জানবে, জানাবে | অধৈর্য হওয়া যাবে না। 
আমাদের মরণ নিয়ে মোটা দাগে দুটি মতামত আছে। 
এক. আমাদের দেহের ভেতর রুহ নামের জিনিস আছে । সেটার 
বিদায় হলে, আমরা মরে যাই । যাকে সহজাত ভাষায় আমরা 
প্রাণ বা পরান বলি। দুই. মন বা আত্মা বলে কিছু নেই। 
আমাদের শরীরের প্রত্যঙ্গাদির সার্কুলেশন স্বাভাবিক নিয়ে শেষ 
হয়ে গেলে, আমরা মরে যাই । 
প্রথমটি বিশ্বাসী মানুষের মত । দ্বিতীয়টি মূলত অবিশ্বাসী মানুষের 
মত । এ মতানৈক্যের ফারাক দেয়াল কী জানেন? প্রথম দল 
আত্মাকে স্বীকার করেন । দ্বিতীয় দল অস্বীকার করেন । কেনো? 
কীসের ভিত্তিতে? বিশ্বাসীগণ ধর্মগ্রন্থের বর্ণনামতে রুহ বা 
আত্মাকে প্রতীতি নিয়ে লালন করেন । অবিশ্বাসীরা কাউকে মানে 
না, বিজ্ঞানকে মানার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানে যেহেতু কঠিন ও 
ঝাঁঝালোভাবে রুহের অস্তিত্ব ঘোষণা দেয়নি। তাই তারা 
আত্মাকে মানে না। 
সমস্যা? আছে । আত্মাকে অস্বীকার করলে, শ্রষ্টাকে অস্বীকার 
করার চোরাই গলি বের হয় । আত্মার স্বীকৃতি আল্লাহর স্বীকৃতিকে 
অনিবার্ধ করে । সে অনেক কথা । 


সাধারণত আমি মরণকে ভালোবাসি না । কিন্তু হাদিসে, মরণকে 
মুমিনের জন্য তোহফা বলা হয়েছে। হয়তো আমি নির্ভেজাল 


মুমিন নই । অন্য কারণও থাকতে পারে । আমি এমন জীবন 
চাইতাম যেখানে মরণের কামড় নেই । 

আমি কুরআন-হাদিস ক্ষণে-অক্ষণে পড়া লোক | এবং ইসলামের 
সততা, সত্যতা, ন্যায্যতা, সার্বজনীনতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার 
ব্যাপারে কোটি ভাগ আশ্বস্ত ও বিশ্বস্ত মানুষ । কুরআন মরণের 
মূল কারণ রুহ কবজের কথা বলেছে । সেটিই চুড়ান্ত কথা । 
মরণের পরের বিপুলকায় জগতের বিস্তৃত আলোচনা করেছে। 
সেসব অক্ষরে অক্ষরে অক্ষয় সত্য । 

মরণকে কুরআন দু'ভাগে বিভাজিত করেছে। সাধারণ মৃত্যু ও 
অসাধারণ মৃত্যু । অসাধারণ মৃত্যুটি আসলে মরণ নয়। শুধু 
পার্থিব দেহত্যাগ । আমি শাহাদাতের কথা বলছি। শাহাদাতকে 
কুরআন মরণ বলতে নিষেধ করেছে । কুরআন বলছে, শুহাদা 
জীবিত, অমর | আমাদের অনুভূতির সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা 
বুঝতে অক্ষম । তারা আল্লাহর কাছ থেকে রিষকপ্রাপ্ত হন । 

মূলত শাহাদাত প্রলঘিত জীবন । মরণের খোলসে এক অনন্ত 
জীবন্ত পথের নাম_ শাহাদাত | 

রহমান, আমার মরণ ভালো লাগে না, আমাকে শাহাদাতের 
অন্তহীন জীবন উপহার দাও । আমাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য 
দিয়ে প্রাণোমন ভরপুর করে দাও | আমি শহিদী কাফেলায় অশেষ 
জীবনের মিছিলে মিশতে চাই । 

তারা কতো সৌভাগ্যবান, যাদের কপালে শাহাদাত চুম্বন এঁকেছ! 
তারা কতো সফল, যাদের কপালে শাহাদাত মুকুট রেখেছে! 

হে মহান রহমান, আমার ভাগ্যে শাহাদাতের সৌরভ রেখো । 
আমিন, সুস্মা আমিন!! 


রুকন রাশনান 


কবির চোখে ঈদ 


শতো যোজনের কতো মরুভূমি পারায়ে গো 
কতো বালুচরে আখি-ধারা ঝরায়ে গো 
বরষের পরে আসিলো ঈদ! 


-কাজী নজরুল ইসলাম 
খ. 


আমি বিষয়ে নিবদ্ধ থাকতে চাই | জানার বিষয় হলো, যারা 


উঠেছে ঈদের রবি উদয় আচল গিরি শিরে । 


আতকে মানে না, তারা পরকালে আস্থা রাখে না। লাশ ও 
শবকে মলমূত্র ও পঁচা বাঁশঝাড়ের মতো জ্ঞান করে । যারা আত্মা 
ও আল্লাহতে বিশ্বাসী, তারা পরকালের এক মহাজীবনে বিশ্বাসী ৷ 
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অই হের বিশ্বভূমে কি পবিত্র দৃশ্য সুমহান 
প্রকৃত আনন্দময়ী চারিদিকে মঙ্গলের গান । 
_কায়কোবাদ 
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গ. 

সকল ধরা মাঝে বিরাট মানবতা মুরতি লভিয়াছে হর্ষে 

আজিকে প্রাণে-প্রাণে যে ভাব জাগিয়াছে,রাখিতে হবে সারা বর্ষে 
এ ঈদ হোক আজ সফল ধন্য, নিখিল মানবের জন্য 

শুভ যা জেগে থাক, অশুভ দূরে যাক, খোদার শুভাশিষ পর্শে 


_গোলাম মোস্তফা 
ঘ. 
ঈদ মোবারক ! হে বন্ধু, আজ ঈদ খুশির 
জোয়ার উচ্ছ্বাসে সয়লাব হোক প্রাণের তীর | 

- তালিম হোসেন 


সংগ্রহ: মুহাম্মদ আরমানউদ্দিন 
শিক্ষার্থী: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চউগ্রাম 


ঈদ নিয়ে দুটি কথা 


ঈদ শব্দটি শুনলেই মনটা আনন্দে নেচে ওঠে | ঈদ মানে যে 
আনন্দ! কুরবানির ঈদ তথা ঈদুল আযহার চেয়ে রোজার ঈদ 
তথা ঈদুল ফিতর এর আবেদন আমার কাছে একটু বেশিই । 
হয়তো বা আমার মতো যারা তরুণ, তাদের প্রায় সবার কাছেই 
ঈদের আবেদন এমনই | একটা বিষয় আমার কাছে খুব অদ্ুত 
লাগে, বছর-বছর যতোই বড়ো হচ্ছি, ঈদের আমেজ ও 
আবেদনটা ততোই ভিন্ন রূপ গ্রহণ করছে আমার কাছে । যখন 
দশ-বারো বছরের ছিলাম, নতুন জামা নতুন জুতো পাওয়ার 
আনন্দে ঘুম আসতো না । আর এখন কেনো জানি ওসবের প্রতি 
তেমন কোনো আগ্রহ বোধ করি না। 

ওই বয়সে ঈদের দিন খুব ভোরে উঠে গরম পানিতে গোসল 
সেরে নিতাম । বলে রাখা দরকার, আমার কিশোর বয়সে প্রায় 
ঈদ আসতো শীতকালে | ফলে, খুব ভোরে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল 
করাটা ছিলো ভয়জাগানিয়া ও বিরক্তিকর | তবু ঈদের আনন্দে 
কখনো-সখনো যে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করিনি, তাও কিন্ত নয়। 
এখন সময় বদলে গেছে, আস্তে-ধীরে ফজরের নামাজটা আদায় 
করে ঘন্টাখানেক পর গোসল করি । পানি গরম না ঠাণ্ডা তার 
তেমন হিসেব করি না। করার প্রয়োজনও হয় না। প্রথম 
যৌবনের প্রভাবে সবকিছুতে কেমন একটা গা-সওয়া অভ্যাস জন্ম 
নিয়েছে আমার ভেতর | ছোট বয়সে দল বেঁধে ঈদের নামাজ 
পড়তে যেতাম, ঈদগাহে কিংবা মসজিদের মাঠে | এখনো যাই; 
তবে আগের মতো দল বেঁধে নয় । অতিজোরে এক বা দু'জন 
সাথে করে, কোনো কোনো বার একলাই চলে যাই | নামায শেষে 
পরিচিত ও আত্মীয়দের সালাম ও কোলাকুলি করে কবর 
প্রতিবেশিদের কাছে হয়তো যাওয়া হয়ঃ কিন্তু আগের মতো অতো 
বেশি বাড়িতে নয় কিছুতেই । তখন সালাম করার পর কিছু একটা 
পাবার আশা থাকতো বুকের গহীনে । এখন তা সম্পূর্ণ বিপরীত! 
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ভাগ্নে, ভাইপোরা এসে আমায় সালাম করে । আমি তাদের 
চোখের ভাষা বুঝি | দেরি না করে তাদের সেলামি তাদের দিয়ে 
দেই। তারপর শুয়ে-বসে বাড়িতে আসা মেহমানদের 
মেহমানদারি করতে করতে কেটে যায় ঈদের পুরোটা দিন । 

এই যে পরিবর্তন, সময়ের পালাবদল, তা যে কেবল আমার 
ক্ষেত্রেই ঘটে চলেছে; তা কিন্তু নয় । সবার মাঝেই বড়ো ধরনের 
একটা বদল লক্ষণীয় । বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের মাঝপ্রান্তে এসে এ 
সত্যটা উপলব্ধি করতে আমার একটুও কষ্ট হয় না, পুঁজিবাদি 
আর বস্তবাদি চিন্তা-সংস্কৃতির অতিরিক্ত চর্চাই এর আসল কারণ । 
ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়াই এর মুল হেতু! 
বুকের ভেতর তবু এই আশাই লালন করি, একটা সময় 
ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় সবাই শিক্ষিত হয়ে ওঠবে । সবার কাছে 
স্পষ্ট হয়ে যাবে ঠিক কোন্‌ জায়গাটাতে আমাদের ভুল । আবার 
সবাই আগ্রহী ও অভ্যস্ত হবে ঈদের সার্বজনীন ও মৌলিক চর্চায় ! 
ঈদ হয়ে ওঠবে ধনী-গরীব,গ্রাম্য-শহুরে নির্বিশেষে সবার জন্য 
অনাবিল এক আনন্দের উৎস..! 


নিজামউদ্দিন নকিব 
শিক্ষার্থী: আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উক্টগ্রাম 


শাসক ও শাসন: কী কহেন গুণীজন 
শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে গো ।- রবীন্দ্রনাথ 
অধস্তন লোকের দ্বারা শাসিত হওয়া কষ্টকর | _ ডেমোক্রিটাস 

এক কম্বলে দশ দরবেশের জায়গাও মেলে কিন্তু এক রাজ্যে দুই 
রাজার শাসন কভু না চলে । _ শেখ সাদি 

অযোগ্য শাসকের মতো দেশ ও জাতির বড়ো ক্ষতি কেউ করতে 
পারে না। _ এরিস্টটল 

অন্যকে কোনো ব্যাপারে শাসন করার পূর্বে নিজেকে সে ব্যাপারে 
অভিজ্ঞ হতে হবে । _- বেকন 

সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর জীব হচ্ছে- অত্যাচারী শাসক এবং 
তোষামোদকারী পার্শচর ।- নিজামুল মুলক 

দেশ শাসন করার আগে রাষ্ট্রপতিকে সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী 
হতে হবে । _ ফিলিপ ম্যাসিঞ্জার 

সর্বাপেক্ষা জঘন্য শাসক সে ব্যক্তি, যে প্রবল প্রতিপক্ষের প্রতি 
তোয়াজ করে দুর্বল প্রজা সাধারণের ওপর জুলুম চালায় ।- 
হযরত ইমাম হোসেন রা. 

জনগণের শুভেচ্ছাই একজন শাসকের প্রত্যাশা হওয়া উচিত ।_ 
জে.সি হেয়ার 

শাসকগণ জমিনে বুকে আন্লাহর তরফ থেকে নিয়োজিত 
দারোয়ান বিশেষ । -হযরত আলী (রাযি.) 


সংকলন: কানিস ফাতেমা রুমি 
শিক্ষার্থী: আল-ঈমান আদর্শ মহিলা মাদরাসা, মহেশখালী 
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ঈদের মানে 


আয়েয সগীর 

ঈদ মানে নয় নতুন জামা 

ফিরনি সেমাই খাওয়া 

ঈদ মানে তো সিয়াম শেষে 
আত্মীক সুখ পাওয়া ! 

কথা ভুলে থাকা 

ঈদ মানে তো গরীব-দুখীর 
বিশেষ খেয়াল রাখা! 

নয় সালামি নেওয়া 

ঈদ মানে তো বাড়ি-বাড়ি 

খুশির বার্তা দেওয়া । 

ঈদ মানে নয় ব্যবসাখাতে 

খুব বেশি লাভ করা 

ঈদ মানে তো ঝরিয়ে ফেলা 
সবার মনের জরা! 


বৃষ্টি 


আরফাতুল ইসলাম 
রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টি ঝরে 
সারা দিন ক্লান্তিহীন 


নামছে অথৈ জল 

ফুটবল নিয়ে মাঠে দৌড়ে 

দুষ্ট ছেলের দল । 
ভিজলো সামি ছাতাও মাথায় 
আমের নিচে ব্যাঙের ছাতায় 
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ব্যাঙ ডেকে যায় । 
রাস্তা ধোয়া নল পানিতে 
কৈ-পুঁটি মাছ উজান ওঠে 
মাছ ধরতে দাদার সাথে 

দুষ্ট নাতি যায় রে ছুটে! 
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ঈদটা হবে সবার 
মুনাওয়ার শাহাদাত 


তোমার বাবার অনেক টাকা 
তোমার জন্য আনবে জামা 
আম্মুর জন্য শাড়ি! 

পাশের বাড়ির সেই ছেলেটির 
নিও একটু খবর 

যেই ছেলেটি বাবার শোকে 
কীদে অষ্ট প্রহর! 


সুখে ভরাও প্রাণ । 


প্রভাতে 

খালেদা আক্তার অনন্যা 
রোজ বিহানে ঘুম যে ভাঙে 
পাখির কলতানে, 
মাতিয়ে রাখে শখের কানন 
মিষ্টি মধুর গানে । 

হিমেল হাওয়া মাখিয়ে গায় 
দেখি ভোর বিহান, 

মন করে আনচান! 
যতোই দেখি এই প্রকৃতি 
মুগ্ধ আমার হিয়া, 
চুপটি যায় বহিয়া! 


ঈদের প্রত্যাশা 
ফারিহা তাবাসসুম 
ঈদের খুশি ছড়িয়ে পড়ক 
সবার মনে-প্রাণে 

এই কামনা করছি আমি 
ছড়ায় এবং গানে । 

কেউ না কাঁদুক এমন দিনে, 
কেউ না থাকুক পোশাক বিনে 
গরীব-দুখীর মন ভরে দাও 
ওদের প্রাণ ভরে ওঠুক 
আনন্দেরই বানে | 

তাই এসো আজ শপথ করি 
খাওয়াবো ওদের পেট ভরি; 
এই যে খোদার বাণী, 
ঈদ-আনন্দে নেচে ওঠুক 
সবার হদয়খানি | 

ঈদের খুশি ছড়িয়ে পড়ক 
সবার প্রাণে প্রাণে, 

দুঃখ সবার যাক মুছে যাক 
ফিরনি-দইয়ের ঘ্বাণে । 


ভালোবাসি 
হাজেরা সুলতানা হাসি 


ভালোবাসি শুনতে গজল 
পড়তে আরো বই 
জ্ঞানের রঙে আমি যেন 
রঙিন হয়ে রই । 
ভালোবাসি জোছনা রাতে 
জোছনামাখা চাঁদ 
চাঁদের আলোয় মুগ্ধ আমার 
মন মানে না বাঁধ 
ভালোবাসি নীল আকাশের 
মিটি মিটি তারা 
তারার সাথে হেসে হেসে 
হলাম পাগলপারা । 
ভালোবাসি নামাজ,রোজা 
কুরান তেলাওয়াত 
ভালবেসে মানুষকে দেই 
দ্বীনেরই দাওয়াত | 
ভালবাসি প্রভুর প্রেমে 
সদা ব্যাকুল হতে 

আমার জীবন যাক না কেটে 
প্রভুর মুহাববাতে 
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১. মানবদেহে যা অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড 
ত্যাগ করে এবং রক্ত পরিশোধন করে তার নাম- 
হদপিগ[] ফুসফুস] যকৃৎ 

২. আমাদের পৃথিবীর শক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস- [] চন্দ্র 
[] সূর্যা_] নেপচুন 

৩. বছরে মোট কয়দিন পাঁচ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ?- [| ৩ 
দিন] ৪ দিন[] ৫ দিন 

৪. নিচের কোন কাজটি করলে রোযা ভেঙ্গে যায়? |] 
প্রক্টোসকপি_] ইনজেকশন নেওয়া [_] এনজিওগ্রাম 

৫. ক্রীতদাসদের ওপর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা- [] 
ফরয [] ওয়াজিব [_] সুনাত 

৬. হাফেজ মাওলানা ফোরকান মাহবুব কত সালে হিফজ 
বিভাগে ভর্তি হন? [7] ১৯৭০ সালে] ১৯৭২ সালে] 
১৯৭১ সালে 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 
অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 
নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন | 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 

ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 

প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 

তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 


পরবর্ত 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 


৭. হযরত মাওলানা আহমদ হাসান (রহ.) কত হিজরিতে 
মাশায়েখে চাটগাম-এর সংক্ষিপ্ত পাগ্ুলিপি প্রস্তুত করেন? 
[১৪০৬ হি.[] ১৪০৭ হি. [] ১৪০৮ হি. 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. আক্রমণ/আক্রমন 
২. আতাত/ আঁতাত |: 
ও.বিভজ/কিুজ.. [77777 
৪. দুরাশা/ দূরাশা রা 


প্রতিযোগীর নাম: ] 
সদস্য ক্রমিক: ] 


কথায় কথায় উত্তর: ১. ৪০৩৫ জন, ২. ৪, ৩. দশ হাজার, ৪. 
বিজ্ঞানী স্টিফেন ডব্লিউ হকিং, ৫. ৩৪ ভাগ, ৬. ১৯৭৯ সালে ৭. 
গাজীপুর 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. বঞ্চনা, ২. সৌন্দর্য, ৩. উজ্জ্বল, ৪. বিশিষ্ট । 


উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় জুলাই'১৬ সংখ্যার সবকণট প্রশ্নের 
উত্তর জুন”১৬ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 
শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের 
শব্দটি বক্সে লিখুন । 


জুলাই'১৬ 


৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 
৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


মে'১৬-এর বিজয়ী 

১. মোঃ আহসান উল্লাহ মোবারক [সদস্য + ৬৯] 

২. হা. মোঃ আবুল হোসাইন জিহাদী [সদস্য % ১৪৬ 
৩. মোঃ ফুরকান বিন জাফর [সদস্য % ১৮০] 

এ ছাড়াও মুহা. ফয়েজ আল-হুসাইনী [১৩৮], মোঃ শওকত 
ওসমান [১৭৬], ফয়সাল মাহমুদ রানা [১৪৯], মুহাম্মদ সুহাইল 
১৩৬], হাফেজ ছলিম উদ্দীন জিহাদী [১১৭], মোঃ জসিম উদ্দিন 
১৪৭], কফিল উদ্দিন শিহাব [১৭২], আসমা বিনতে শিহাব 
২৮১], প্রমুখ সদস্যবর্গ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে । 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় সকল প্রতিযোগীকে অভিনন্দন 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১৩৯৩৫৬৯ 
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আন্তর্জতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক, বরেণ্য আলিমে দীন ও 
মাসিক মদীনর সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের 
ইন্তিকালে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা 


বোর্ডের আওতাধীন মাদ্রাসাসমূহে মোট ৭টি জমাতে এ পরীক্ষা 
অনুষ্ঠিত হয় । জামাতগুলো হচ্ছে, তাজবীদ (হাফস), তাজবীদ 
(রেওয়ায়াত), দাওরায়ে হাদীস, দুয়াম/কামেলাইন, চাহারুম, 
শাশুম ও হাশ্তুম ৷ প্রত্যেক জামাতে যারা ১ম হয়েছে তারা 
হচ্ছে- দাওরায়ে হাদীস: হাবীবুর রহমান, আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম । দুয়াম/কামেলাইন: আব্দুল আজিজ, 
জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া, ফেনী | চাহারুম: শহীদ উল্লাহ, 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া । শাশুম: কায়সার আহমদ, 
জামিয়া মাদানিয়া ষোলকবহর, উট্টগ্রাম | হাশ্তুম: বোরহান 
উদ্দীন, জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া, ফেনী | তাজবীদ (হাফ্স): 
সাবের আহমদ, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া । তাজবীদ 
(রেওয়ারাত): আবদুল্লাহ, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া । 
উল্লেখ্য, ২১ জুলাই ২০১৬ জামিয়ার ইবতেদায়ী থেকে দাওরা ও 
উচ্চতর বিভাগ সমূহের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশিত 


হয়। 


আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্াহ 
সাহেব হুযুর অসুস্থ, দুআ কামনা 


মুফতী আবদুল হালীম বোখারী দা. বা. শোক প্রকাশ করেছেন 
এবং তার মাগফিরাত কামনা করেছেন । তিনি মরহুমের পরিবার- 
পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন । 


ও জামিয়ার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ 
গত ২৩ জুন'১৬ আনজুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ 
(কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড) এর মারকাধী (কেন্দ্রীয়) 
পরীক্ষা'১৬ এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে । বোর্ডের পক্ষ থেকে 


পটিয়া, চট্টগ্রাম । ফোন: ০৩১-৭২২৩৪৮ 


বিজ্ঞপ্তি 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩৭-১৪৩৮ 
হিজরি শিক্ষাবর্ষ আগামী ১৬ শাওয়াল ১৪৩৭ থেকে 


আরম্ভ হবে । উক্ত তারিখ থেকে জামিয়ার সকল বিভাগ 


ও শ্রেণীতে ভর্তি-কার্যক্রম শুরু হবে । ভর্তিচ্ছ সকল 
ছাত্র-অভিভাবককে যোগাযোগ করার আহ্বান করা 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান মুফতি ও শায়খে 
সানী, হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহ.)-এর সুযোগ্য খলীফা আল্লামা 
মুফতি হাফেজ আহমদুল্লাহ সাহেব হুযুর (দা. বা.) দীর্ঘদিন ধরে 
ডায়াবেটিস, বাত-ব্যাথা ও বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভোগছেন । 
এদিকে বিরামহীন দরাস-তাদরীস, তাসনীফাত, সামাজিক বিভিন্ন 
জটিল সমস্যার সমাধান ও ব্যক্তিগত আমলে মশগুল থাকায় 
আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ২০ জুন 
২০১৬ ইং তাকে ভারতের পিয়ারল্যাস হসপিটালে ভর্তি করা 
হয়। তিনি তার অসংখ্য শিষ্য ও শভাকাজ্ষীদের কাছে 
বিশেষভাবে দুআ কামনা করেন । 


রতি 
কেরাত প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন 

জামিয়ার কেরাত বিভাগে মাসব্যাপী কেরাত প্রশিক্ষণ কোর্স ১ লা 
রমজান ১৪৩৫ শুরু হয়ে ২০ রমজান সমাপ্ত হয়েছে । প্রশিক্ষণ 
প্রদান করেন জামিয়ার প্রধান কারী মাও. কারী আব্দুস সামাদ ও 
মাওলানী কারী নবী হোসাইন । প্রশিক্ষণে প্রায় একশত ছাত্র 
অংশগ্রহণ করে | কোর্স শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া হয় 
এবং উত্তীর্ণদের সনদ প্রদান করা হয় । 


জামিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক ইসলামী 

মহাসম্মেলন ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ ফেব্কয়ারি ২০১৭ 
ইংরেজী অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । উক্ত তারিখে কোনো দীনী 
মাহফিল, সভা, সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য সকল 
প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দো. বা.) 
অনুরোধ জ্ঞাপন করেন । 


তথ সৃতর : রিদওয়াতুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 
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সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00110/0817001-0101119 


ই-মেইল :10017580109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 
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